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নিবেদন 


ইতিহাস পড়ান' যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয় তার জন্য আজীবন চেষ্টা 
করেছি। পাঠ্যপুস্তক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অস্কারে লিখিত না হলে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে পড়ান অসম্ভব । তবু, বইখানাতে যে সব বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ 
করতে চেষ্টা করা হয়েছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ 

১।  এ্রতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অলুনারে যে সব নাম বা ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ন” 
তাদের ছাড়া অতিরিক্ত নাম বা ঘটনার বোঝা ছাত্রদের ঘাড়ে চালিয়ে চাদের 
শ্বতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত করতে চেষ্টা করা হয়নি । নন 

২। বই-এ দেওয়া এঁতিহাসিক ঘটনাবলী যাতে ছাত্রের না বুঝে মুখস্থ না 
করে তার জন্য (তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্তর বিবেচনা করে ) তাদের অন্তনিহিত 
কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ যথাযথ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে । 

৩। নিতাস্ত প্রয়োজন ছাড়া সাল, তারিখ ইত্যাদি দিয়ে ছাত্রদের মুখস্থ করার 
প্রবৃত্তি বাড়ানো হয়নি। সাধারণতঃ শতাব্দী বা অধশিতাব্দীর উল্লেখ করে সময় 
সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে । তা ছাড়! প্রতিক্ষেত্রে, বর্তমান থেকে ঘটনাটি কত 
আগে ঘটেছিল সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে । 

৪। আমাদের ছাত্রদের “ম্যাপ পড়া” শেখান হয় না। আই ম্যাপ পাঠ্য 
বই-এ দিলেও তা’ তাদের কাছে অর্থহীনই থাকে | তাই ম্যাপের বিষয়বন্ত বই-এ 
নন্নিবেশিত করে তাদের সাহাযো ছাত্রদের ম্যাপ দেখতে শেখানোর চেষ্টা করা 
ছায়েছে। 

৫। “অনুশীলনী” যে কেবলমাত্র জ্ঞান-পরীক্ষার মাধ্যম নয় জ্ঞানলাভেরও, 
মাধ্যম, এই বিশ্বাস নিয়ে পাঠের শেষের প্রশ্নগুলি রচনা করা হয়েছে। শিক্ষক 
মহাশয়দের কাজে লাগবে এই আশায় তাতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন রচনা কৌশলের 
(রচনামূলক, সংক্ষিপ্র-উত্তরমূলক ও নৈর্ব্যক্তিক ) দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে । 

৬। শিক্ষক মহাশয়দের কাজে লাগবে এই আশায় কিছু কিছু নতুন ধরণের 
প্রদীপনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হুয়েছে। ছাত্রছাত্রী ও লি বইটি 
ভাল লাগলে পরিশ্রম সার্থক মনে হবে। আমীর বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন মাধ্যমিক 
বিদ্ধালয়ে শিক্ষাদানে ব্রতী আছেন। আশ] করি তারা এই পুস্তকটিকে যমাদরে 
গ্রহণ করবেন। বইটির সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে, 
বইটিরও পরিমার্জন সম্ভব হবে। নি 
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ও বিদেশেরসক্ষে সম্পর্ক" 


৮৫. 


প্রথম পাঠ 
‘মৃথ্যযুগ’ কথান্স অর্থ 

সভ্যতার ইণ্ডিহাসের প্রঞ্কাতঃ হাজার হাজার বছর আগে 
মানুষের সভ্যতা শুরু হয়েছে। . আজও তা এগিয়ে চলেছে । এই 
সভ্যতার ইতিহাস পড়লে তোমর! দেখবে উঠা-নামাই এর প্রকৃতি । 
আজ ষে জাতি সভ্যতার খুব উঁচুতে উঠেছে, কাল হুয়ত দেখবে সে 
পেছিয়ে পড়েছে । আমাদের কথাই ধর ন! কেন! একদিন আমরা 
সভ্যতায় পৃথিবীর সকল দেশের সেরা ছিলাম ৷ আজ কিন্তু পশ্চিমের 
দেশগুলির তুলনায় আমর! বিজ্ঞান ও যন্ত্র দিয়ে জিনিষপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে 
পেছিয়ে পড়েছি। গ্রীক ও রোমানদের উন্নত সভ্যতার কথা. তোমর। 
পড়েছ। কিন্ত আজ তার! ইউরোপের অনেক জাতি থেকে সভ্যতায় 
পেছিয়ে আছে। কোন্‌ জাতি সভ্যতায় এগিয়ে গেল বা কে পেছিয়ে 
পড়ল তাতে কিছু আসে যায় না। কেনন! মানুষের সভাতা তার 
নিজন্ব গতিতে সর্বদ। এগিয়ে চলেছে । 

আমরা সভ্যতায় পেছিয়ে পড়েছি, কিন্ত ইউরোপের দেশগুলি 
সভ্যতায় এগিয়ে গেছে। আবার দেখছি ইউরোপের দেশগুলিকে 
পেছনে ফেলে নতুন দেশ আমেরিকা সভ্যতায় এগিয়ে চলেছে। 


মানুষের সভ্যতার আর এক প্রকৃতি, যুগে যুগে তার উঠা নামা 
আছে । প্রাচীন যুগে সভ্যতা - কত উঁচুতে উঠেছিল তোমরা তা? 
পড়েছ। তারপর এল আর এক যুগ ৷ ভখন মনে হল সভ্যতার 
গতি যেন থেমে গেছে-_আর যেন তেমনভাবে এগিয়ে চলতে পারছে 
না। কিন্তু তার পরেই বর্তমান যুগে, সভ্যতা আবার ক্রুত লয়ে এগিয়ে 
চলছে। সভ্যতার স্রোতে মানুষের এগিয়ে যাওয়া কোন কালে রুদ্ধ 
হয়নি, হবেও না 

জভ্যতার তিন যুগ £ এখন পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে 
মোটামুট তিন ভাগে ভাগ কর! যায়। এর মধ্যে প্রাচীর যুগের 
সভ্যতার ইতিহাস তোমরা পড়েছ। আর আধুনিক যুগের সভ্যতার মধ্যে 


২ মধ্যযুগের কথা 


_ তোমরা আমরা সকলে বাস করছি। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের 
মাঝখানে যে যুগ রয়েছে তাকে বলে সভ্যতার মধ্যযুগ ৷ নীচে নীচের 


অজপ্তার গুহাচিত্র খ্ৰীষ্টান মঠ কাপড়ের কল 
ছবি দেখ। প্রতি যুগের প্রতীক হিসেবে যে ছবি দেওয়া রয়েছে ত! 
কেন দেওয়া হল একবার ভেবে দেখ । 
মধ৷যুগের সত্যত! বলতে আমর। কি বুঝি? আগেই আলোচনা _ 
করেছি যে প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের মাঝখানে রয়েছে বলে এই যুগের 
সভ্যতাকে মধ্যযুগের সভ্যতা বলাহয়। আর একটা কথা, প্রাচীন 
যুগে মানুষের সভ্যত| খুব উঁচু স্তরে পৌঁছেছিল; আধুনিক যুগেও 
সভ্যতা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে । মধ্যযুগের সভ্যতা কিন্ত 
প্রাচীন ও আধুনিক যুগের তুলনায় অত উঁচু স্তরে উঠতে পারেনি । 
তোমরা পরের পাঠেই পড়বে যে যখন অসভ্য জাতিরা যুদ্ধ করে 
. প্রাচীন পভ্যতা ধ্বংস করে দেয় তখন থেকে সুরু হয় মধ্য যুগ। 
কিন্তু এই অসভ্য জাতিরা ধীরে ধীরে নিজেদের অজান্তে প্রাচীন সভ্যতা 
গ্রহণ করে নেয়। প্রাচীন সভ্যতাকে গ্রহণ করে তারা একে আরও 
এগিয়ে নিয়ে চলে _ন্তরু হয় বর্তমান যুগ । অসভ্য জাতিদের প্রাচীন 
সভ্যতা গ্রহণ করতে যতদিন সময় লেগেছিল, তাকেই বলা হয় মধ্য যুগ ৷ 
সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য এই সময়টাকে মানুষের 
প্রস্তুতির যুগও বল! চলে। 
অসভ্য জাতিদের প্রাচীন সভ্যতা ভাল করে গ্রহণ করতে সময় 
লাগে. প্রায় দশ হাজার বছর। এই দশ হাজার বছরের সভ্যতার 
ইতিহাসকে ( মোটামুটিভাবে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ থেকে পঞ্চদশ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত) 
আমরা মধাযুগের ইতিহাস বলি। আরও একটু ভাল করে বুঝে দেখি। 
মধ্যযুগ হল সেই যুগ, ১। যে যুগ প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মাঝখানে 
রয়েছে ২। যে যুগে সভ্যতা তেমন উঁচু মানের নয়। মানুষ তথন 


ইউরোপে মধ্যযুগ ৩ 


‘সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল | ৩! যে 
যুগের সময় কাল মোটামুটিভাবে দশ হাজার বছর-_পঞ্চম খীষ্টাব থেকে 


পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৷ ৃ 
উত্তর করে শেখো = 
১.। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ওঠা-পড়া বরেছে? কথাটা একটু 


বুঝিয়ে বল। 
২। মানুষের সভ্যতার তিন যুগের নাম কর এবং প্রতি যুগের একটি করে 


এবৈশিষ্ট্ের কথা উল্লেখ কর । 


৩। মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা কর । 


দ্বিতীয় পাঠ 


ইউচল্সাঢপ মধ্যয়ুগ 


ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা £ প্রাচীন যুগে ইউরোপের রোম 
অর্থে, শক্তিতে, সাম্রাজ্য বিস্তারে ও সভ্যতায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল-ত৷ 
তোমর পড়েছ। রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে মধ্যযুগের 


স্থুচন। হয়। 
সভ্/ তার পতনের কারণ £ ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে কৌন - 


সভ্যতাই চিরস্থায়ী হয়নি। খুব উঁচুতে গেলে সভ্যতার পতন হয়। 


এর কারণ কি? টাকা-পয়সা ও শক্তি বেড়ে গেলে মানুষের মনে 


অহংকার হুয়--চরিত্রে নানা দুর্বলতার সৃষ্টিহয়। আলস্তে ও বিলাসে 
মানুষ গ ভাসিয়ে দেয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি স্বরু করে। 


সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি আর তাদের থাকে না। তখন 
প্রয়োজন হয় সেই সব নতুন মানুষের, যারা পরিশ্রমী, চরিত্রবলে 
বলীয়ান, আর যার! সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম । 
বারবারিয়ানগণ 2: প্রধানতঃ ওপরের কারণগুলির জন্য রোমের 
সত্যত যখন পতনের মুখে, তখন পশ্চিম এশিয়া ও জার্মানির পাহাড়- 


মধ্যযুগের কথা 


পর্বতে বারবারিয়ানগণ বাস করত। : তারা যাযাবর ছিল। অর্থাৎ 


স্থির হয়ে কোন জারগায় তাঁরা বেশী দিন বাঁস করত না--এক জায়গা! 

থেকে অপর জায়গায় ঘুরে বেড়াত। তার! খুব পরিশ্রমী ও সাহসাঁ 
ছিল-_ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। এই বারবারিয়ান্রাই রোম সাআজ্যের 
এখানে সেখানে আক্রমণ করে লুঠতরাজ করত। 


রোম অধিকার ও ইউরোপে মধ্যযুগের আরম্ভ £ বারবারিয়ানদের, 


এক জাতি শ্রীষ্টের জন্মের ৪৭৬ বছর পরে (৪৭৬ খ্ৰীঃ) রোমের 
তখনকার সআটকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে রোম অধিকার করে। 
আমাদের সময় থেকে হিসেব করলে সে পনেরোশো৷ বছরেরও আগের 
ঘটনা। রোমের পতনের বছর থেকে (৪০৬ খ্রীঃ) ইউরোপে মধ্য- 
যুগের আরম্ভ বলে ধরা হয়। এ সময় ইউরোপের প্রায় সব দেশেই 


বিভিন্ন বারবারিয়ান জাতি প্রাধান্য লাভ করে__না বুঝে তারা সভ্যতার 
অনেক চিহ্ন ধ্বংস করে দেয় । 


বারবাকিয়ান জাতিছের.রোমের সভ্যতা গ্রহণ আধুনিক বুগের 
সুচনা * বারবেকিয়ান বা.-বর্বর জাতির লোকের! গায়ের জোরে রোম 
দখল করলেও রোমের সভ্যতা ধীরে ধীরে তাদের জয় করে নেয়। 
রোমের সভ্যতার ভেতর বাস করে তাঁরা ওঁ সভ্যতার ভাষা ল্যাটিন ও 
গ্রীক্‌ শিখে নেয়। ফলে তাঁরা রোমের ও গ্রীসের সাহিত্য ও জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। রোমের শিল্প, কলাবিগ্ঠা 
প্রভৃতিতেও তারা পারদ্শ হয়ে ওঠে। রোমের সভ্যতাকে নিজের করে 
গ্রহণ করে নিয়ে বারবারিয়ামরা আধুনিক যুগের পত্তন করে। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা নতুন নতুন_আবিষ্কার করতে থাকে। মানুষের 
নানা ধরণের চাহিদা মেটানোর জন্ত- তারা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী 
করে। ফলে মানুষের জীবনধারা পাণ্টে যেতে থাকে__নতুন ধরণের 
সমাজের সৃষ্টি হয়। বড় সাআআভ্যের জায়গায়, এক এক জাতি নিজেদেয় 
জন্য এক একটি রাষ্ট্র গঠন করে। আধুনিক যুগের যাত্রা গুরু 
হয়। 
ইউরোপে মধ্যযুগের পরিধি £ সাধারণভাবে ১৪৫৩ খবীঃ থেকে 
ইউরোপে আধুনিক যুগের আরম্ত ধরা হয়। ৪৭৬ খ্ৰীঃ থেকে ১৪৫৬ খ্রীঃ 
পর্যন্ত, এক হাজার বছরের কিছু কম সময় হয়। এই সময়টাকেই 
ইউরোপে মধ্যযুগ বলা ইয়। 


ভারতবর্ষে মধ্যযুগ গু 


উত্তর করে শেখো 
-১) সাধারণতঃ কি কারণে সভ ভার পতন হর ? 
হ। কিভাবে রোমের পতন হুব ও ইউরোপে মধ্যযুগের কনা হয়? 
৪.1. কিভাবে ইউরোপে আধুনিক যুগের সুচনা হয়? 
=91 মধ্যযুগের পরিধি সম্বন্ধে যা জান লেখ । 


তৃতীয় পাঠ 


ভান্বভব্ব্চর্ষ মৰ্যযুগ 


'শাগুপ্ত আআজ্যের পতন ও ভারতে মধ্যযুগের সূচনা ৪ রোম- 
-সাআজ্যের পতনের পর থেকে ইউরোপে মধ্যযুগের সুচনা হয়। ঠিক 
তেমনি, গুপ্ত সাআাজোর পতনের পর থেকে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সুচনা! 
ধরা ষেতে পারে । গুপ্ত সাআাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে । আবার পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দেই রোমেরও পতন হয়। 
বর্বর জাতির আক্রমণ £ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য হুণ নামে 
এক অনভ্য জাতির আক্রমণ অনেকখানি দায়ী 'ছিগ। কিন্ত ইউরোপের 
মত এই জাতি কখনও ভারতবর্ষে বেশী সংখ্যায় বসবাস করে নি। 
ভারতবর্ষে মধ্যযুগ গড়ে ওঠায় গুপ্ত সাত্রাজ্যের পতনে সাহায্য কর! 
“ছাড়া তাদের অবদান তেমন কিছু নেই। 
নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঁঝাট ৪ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর 
ভারতে বড় হিন্দু নাআাজা গঠনের চেষ্টা আর তেমন সফল হয়নি। 
‘ফলে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে 
"যায়। এই সব রাজোর মধ্যে সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকায় 
ভারতীয় সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এগিয়ে যেতে 
মা পারলে সভ্যতাকে পেছিয়ে পড়তে হয় _এটাই সভ্যতা-বিকাশের 
“তিহাসিক নিয়ম ৷ 


ড. মধ্যযুগের কথা 


সামন্ততন্ত্ের সৃষ্টি ঃ এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যেই সামন্ততন্ত্ের- 
সৃষ্টি হয়। রাজার প্রধান সহায়কদের সামন্ত বলা হয়। এই সামন্তরা 
রাজার কাছ থেকে রাজ্যের সব জায়গা জমি নিজের! ভাগ করে নেন। 
এ জমি গরীব চাষীদের দিয়ে চাষ করিয়ে নিজেরা অনেক টাকা-পর়সার 
মালিক হয়ে বসেন ৷ রাজার সৈম্যবাহিনীতে সামস্তরাই প্রধান ছিলেন। 
দেশ শাসনের কাজও তাদের হাতে ছিল-_সামস্তরাই ছিলেন রাজ্যে 
সর্বেসর্বা। সামন্তরা চাষীদের যেমন তেমনভাবে শোষণ করতেন । 
ফলে দেশের সাধারণ মানুষ খুব গরীব হয়ে পড়ল ৷ নামস্তরা অতিরিক্ত 
ক্ষমতা ও টাকা-পয়সা পেয়ে বিলাসী, অত্যাচারী ও উচ্ছ ছল হয়ে ' 
উঠলেন। এই অবস্থায় সভ্যতার দ্রুত অধঃপতন হতে লাগল । | 

মুষলমানদের ভারভ বিজয় : ভারতবর্ষের যখন এমন ছূর্দশা, 
তখন বাইরে থেকে এসে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করে নেয়। 
বারবারিয়ানদের মত তারা অসভ্য ছিল ন1। ভারতবর্ষে আসে তারা 
নিজেদের সভ্যতা নিয়ে। মুসলমানেরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংস 
করে নিজেদের সভ্যতা ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। 

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের প্রকৃত মূচন। £ মুসলমান রাজত্বের সময় 
থেকে ভারতবর্ষে প্রকৃত মধ্যযুগের সুচনা ঘটে । মুসলমান ও প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এসময় সংঘর্ষ হয়। কিন্ত ধীরে ধীরে এক. 
সভ্যতা অপর সভ্যতার কাছ থেকে দিতে ও নিতে আর্ত করে। 
এই ছুই সভ্যতার মিলনের ফলে নতুনভাবে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে 
উঠতে থাকে। 

ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের সুচনা ৪ এদিকে ইউরোপের 
বারবারিয়ান জাতির! ততদিনে রোমের সভ্যতাকে গ্রহণ করে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের নতুন নতুন-তথ্য আবিষ্কার করে চলেছে। - তারা, ভারতে 
বাণিজ্য করতে আসে । বাণিজ্য করার সুযোগে ইংরেজ জাতি 
ভারতবর্ষে রাজত্ব বিস্তার করে বসে ৷ ইংরেজদের অধীনে এনে ভারতবর্ষ 
ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আমে । তখন থেকে ভারতে 
আধুনিক যুগের সুচনা ধরা যেতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের 
পরই প্রকৃতপক্ষে ভারতে আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়েছে । আমর!" 
বড় বড় কল-কারখান! স্থাপন করেছি, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের « 


ভারতবর্ষে মধ্যযুগ ৭ 


চর্চায় তাড়াতাঁড়ি এগিয়ে চলেছি, আর নতুন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন 


করতে চেষ্টা করেছি । 

দেশে দেশে মধ্যযুগের প্রকৃতিতে তক্ষাৎ £ তোঁমরা ইউরোপে ও 
ভারতবর্ষে মধ্যযুগ সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনেছ। তা! থেকেই বুঝতে 
পারছ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগের ইতিহাসে অনেক তফাৎ 
আছে । সব দেশে মধ্যযুগ একই সঙ্গে আরম্ভ বা শেষ হয়নি। এমনকি 
আঁমরা যে সভ্যতার ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক__এই তিন 
ভাগে ভাগ করে থাকি তা শুধু আলোচনার নুবিধের জন্য৷ বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভজীতে দেখলে, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কোন ছেদ নেই, তাকে 


বিভিন্ন যুগে ভাগ করা! যায় না। 


উত্তর করে শেখে। . 
১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন থেকে কেন ভারতবর্ষে মধ্যযুগের স্থচন। ধর! 
হয়? 
২। সামন্ততন্তের কুটি কিভাবে ভারতীয় সভ্যতার পতনের পথে এগিয়েছে ? 
৩ মুসলমান বিয়ের পর থেকে কেন ভারতে প্রন্কত মধ্যযুগের আরম্ভ 
ধরা হয়? 
৪। আমর! কিভাবে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসি । 


€। স্থাধীনতালাভের পর থেকে ভারতে প্রকৃত আধুনিক যুগের আরম্ভ 


কেন ধরা হয়? 


চতুর্থ পাঠ 
হবাবুনল্লি্ীল জা ভিন্ন কথ! 

বারবেরিয়ান কথার অর্থঃ ইংরেজীতে বাঁরবেরিয়ান কথার অর্থ 
“অসভ্য বাঁ বর্বর”, ল্যাটিন ভাষায় ( রোমানদের ভাঁষ! ) তার অর্থ 
শবিদেশী”। বারবেরিয়ানরা রোমের বাইরে থেকে এসেছিল বলে 
রোমানরা৷ তাঁদের বিদেশী বা বারবেরিয়ান বলত ৷ সভ্যতায় তাঁর! 
যে রোমানদের তুলনায় প্রায় অসত্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই ৷ 
বাঁববেরিয়ানরা আর্য জাতির এক শাখা। 


৮ মধ্যযুগের কথা 


ইউরোপে বারবেরিরানদের বসবাস : বারবেরিয়ানদের বাসস্থান 
ছিল মধ্য ইউরোপের জঙ্গলপূর্ণ স্থানগুলিতে। এখানে তারা কোথা 
থেকে, কখন এসেছিল তা-সঠিক বঙ্গা যায় না। 

আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে তারা কাজ করত। পূর্বদিকে 
যারা থাকত তাদের অস্টোগথ ও পশ্চিম দিকের বসবাসকাঁরীদের 
ভিলিগথ বলা হত। আর এই ছুই দলের মাঝখানে যারা থাকত 
তাদের নাম হয়েছিল ভ্যাগাল। 


হুণ জাতির চাপ ঃ এই সময় হণ নামে আর এক যাযাবর জাতি 
বারবেরিয়ানদের আক্রমণ করে। এরা আর্ধ জাতির লোক ছিল না। 


এরা ছিল মোগল জাতের-_চীন দেশের লোকের এক গোষ্ঠী প্রথমে 
এরা মধ্য এশিয়ায় থাকত ৷. খ্রষ্টরের জন্মের ৩৭০ 


উত্তর করে শেখে! 
১।- বারবেরিয়ান কথার অর্থ কব ? এদের কেন বারবেৰিয়ান বল? হৃত? 
২। ইউরোপে বারবেরিয়ানদের বসবাস সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
৩। হণদের সন্ধে যা জান লেখ । 


পঞ্চম পাঠ 
আাল্পঢবন্রিয়াল ও হুণত্দেক্স ০ল্পামান সাম্রাজা আক্রমণ 


বারবেরিয়ানদের রোমের সৈগ্যাবাহিনীতে নিযুক্তি ৪ 
চাপে পড়ে বারবেরিয়ানরা রোমান সাম্রাজ্যের ভেতর ঢুকে পড়ে। 
রোমের সম্রাট ছিলেন তখন থিয়োডিসিয়াস । বারবেরিরানদের তাড়িয়ে 


দেন এমন ক্ষমতা তার ছিল না। এদিকে বারবেরিয়ানরাও ছিল ভাজ 
যোদ্ধা। তাই থিয়োডিসিয়াস তাদের খুশী করার জন্য রোমের সৈশ্- 


বাহিনীতে নিযুক্ত করেন 


হুণদের 


বারবেরিয়ান ও হৃণদের রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ ৯ 


রোমান সাআজ্যের দুই ভাগে বিভ'ক্ত ৪  থিয়োভিসিয়াসের 
ভৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিম ও পূর্ব, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে 
পড়ে। থিয়োডিসিয়াসের এক ছেলে পশ্চিম ভাগের ও অপর ছেলে 
প্র্বভাগের সম্রাট হুন। 

ভ্যাগ্ডাল দলপতি ছ্রিশিকো ৪ থিযোডিপিয়াস,  ষ্টিলিকো নামে 
এক ভ্যাণ্ডাল দলপতিকে রোমের সেনাপতিরূপে নিযুক্ত করেন। 
থিয়োভিসিয়াম মারা গেলে ষ্টিলিকো, পশ্চিম রোমান সাআ্রাজ্যের 
নাবালক সম্রাটের অভিভাবক হয়ে দাড়ান ৷ ইতিমধ্যে বারবেরিয়ানদের 
অন্যান্থ দল রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে ্টিলিকো সাধ্যমত চেষ্টা 
করেও ব্যর্থ হয়ে ভিসিগথদের কাছে পরাজিত হলেন। তার পরাজয়ের 
প্রধান কারণ-_যুদ্ধক্ষেত্রে রোমান সৈম্তবাহিনী তার আদেশ পালন 
করতে অস্বীকার করে। কিন্তু রোমের সম্রাট পরাজয়ের জন্য 
ট্টিলিকোকেই দায়ী করেন এবং তাকে হত্যা করা হয়। 


এলারিকের রোম আক্রমণ £ রোমান সৈম্তবাহিনীকে হারিয়ে 
ভিসিগথরা' এগিয়ে চলে । তখন এলারিক ছিলেন তাদের দলপতি । 
ট্টিলিকোর হত্যার-পর এলারিককে বাধা দেওয়ার আর কেউ রইল না। 
্রীষ্টের জন্মের ৪১০ বছর পরে (৪১০ শ্রী) এলারিক তীর সৈন্যবাহিনী ' 
নিয়ে রোমনগরের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তিন দিন তিন রাত ধরে 
নগরে লুঠতরাজ চলে৷ তারপর এলারিক ফিরে যান। রোম বিজয়ের 
কিছুদিন পরেই এলারিক মারা যান। তাঁর আক্রমণ ও লুঠতরাজে 
রোম আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। 

হুণদের দলপতি এটিলা £ হুণদের কথা তোমর। পড়েছ। হুণদের 
কথা বলতে গেলে তাদের দলপতি এটিলার কথা না বলে পারা যায় না। 
হুণ দলপতিদের মধ্যে তিনিই সব চাইতে বেশী নাম করেছিলেন । 
রীষ্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে এটিলা ছিলেন হুণদের রাজা । এশিয়ার . 
কাম্পিয়ান সাগর থেকে ইউরোপের রাইন নদী পর্যন্ত সমস্ত দেশই তার 
অধীনে ছিল। পূর্ব রোমান সআ্রাট তার আক্রমণে ভয় পেয়ে তার সঙ্গে 
অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন! 


এটিলার গল আক্রমণ £ ৪৫১ শ্রষ্টাব্দে (প্রীষ্টের জন্মের ৪৫১ 
বছর পরে ), এটিলা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের গলদেশ আক্রমণ 


১০ মধ্যযুগেব কথা 


করেন। এই আক্রমণের মুখে পড়ে গলের অধিবাসী বারবেরিয়ান ও. 
রোমানর1 নিজেদের মধ্যে বিবাদ ভূলে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়ে 
দাড়ায় । : ট্রয়েসের যুদ্ধক্ষেত্রে তারা মিলিতভাবে যুদ্ধ করে এটিলাকে- 
রুখে দেয়। এটিলার এই পরাজয়ের ফলে ইউরোপে আর হুণ রাজ্য 
স্থাপিত হুতে পারেনি । 


এটিলার উপর পোপ লিওর প্রভাবঃ তখন রোমের পোপ ছিলেন 
লিও। হঠাৎ একদিন গলের পথে লিওর সঙ্গে এটিলার দেখা হয়ে ' 
ষায়। এটিলা পোপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তার কথায় (তিনি 
রোমের সম্রাটের সঙ্গে আর যুদ্ধ না করে সন্ধি করেন। এর অল্লদিন 
পরেই এটিলা মারা যান (৪৫৩ খ্রীঃ )। 

এটলার নিষ্ঠুরতা ঃ এটিলার অনেক গুণ ছিল। তিনি বিদান ও 
বুদ্ধিমান ছিলেন-_কিন্তু নিষ্টুরতায় তার জুড়ি মিলিত না। তিনি গর্ব 
করে বলতেন, যেখান দিয়ে তার সেনারা একবার গেছে, সেখানে 
অনেকদিন পর্যন্ত একগাছা ঘাসও জন্মাতে পারবে না। এর অর্থ 
তিনি যেখান দিয়ে যেতেনু তার লব কিছুই ধ্বংস করে দিতেন ৷ 
নিষ্ঠুরতার জন্য তার নাম হয়েছিল “ভগবানের অভিশাপ”। 


উত্তর করে লেখো 


১। কখন রোমান সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়? এই. ছুভাগের নাম কর । 
২। ষ্টিলিকো কে ছিলেন? তার সব্ধদ্ধে |৷ জান লেখ। 
৩। নীচের বাঁক্যাংশের মধ্যে যেগুলি, এলারিক সম্বন্ধে সত্য তার নীচে 
“এক” এবং যেগুলি এটিলায় সম্বন্ধে সত্য তার নীচে “ছুই” লেখ : 
নিষ্ঠুর ছিগেন , রোমনগত্র , লুঠ করেন, ভিসিগথদের দলপতি ছিলেন; 
লিওর প্রভাবে পড়েন ; তাঁর আক্রমণে রোম আরও দুবল হয়ে পড়ে; ট্রয়েসের 
যুদ্ধে হেবে যান, কাল্পিয়ান সাগর থেকে বাইন নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
৪1! (ক) ষ্টিলিকোকে হত্যার ফল কি হয় ? (খ) ট্য়েসের যুদ্ধের ফল কি? 


ষষ্ঠ পাঠ 
পশ্চিম তন্লীমীন সাআড্জযন্ তিন 

ভাগণ্ডাগদের রৌম অ'ক্রমণ ২ এটিলার মৃত্যু হলেও রোমের 
বিপদ কিন্ত কাঁটল না।. তখন রোম এত দুর্বল যে, কোনে! আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁর আঁর নেই ৷ ভ্যাগ্ডালরা যে বাঁরবেরিয়ান- 
দের এক শীখা তা তোমাদের আগেই বলা হরেছে। এর! প্রথমে 
গল ( ফ্ৰান্স )- তারপর স্পেন এবং. সবশেষে আফ্রিকায় গিয়ে তাদের : 
বসতিবিস্তার করে। রোমকে দুর্বল দেখে তাঁরা সমুদ্র পার হয়ে রোম 
আক্রমণ করে৷ রোম লুঠ করে ভ্যাপ্ডালরা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত রোমের 
সম্পদ “নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। অসংখ্য. রোম নরনারীকেও- 
ক্রীতদীদদাসীরূপে তাঁদের সঙ্গে চলে যেতে হয়। 

রোমের পঙ্ুন ৪. ভ্যাগালদের আক্রমণের পর রোমান সম্রাট - 
খেলার পুতুলের মত শক্তিহীন হয়ে পড়েন। ওভোয়েসার ছিলেন 
তখন অস্ট্রোগথদের দলপতি 1৪৭৬ শরীষ্টাবদে রোমের সআরাট রমিউলাসকে 
নির্বাসিত করে নিজে রোমের রাজা হয়ে বসেন। এইভাবে পশ্চিম 
রোমান সাআজ্যের পতন হয়! 

জনসাধারণের উপর রোমান সাঞ্জাজ্যের_ প্রভাব ১ পশ্চিম 
রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও মানুষের মন থেকে কিন্তু রোমান: 
সাআজ্যের এঞভাব দূর হ’ল না। রোমান সীত্রীজ্য ধ্বংস হতে পারে 
এ কথা৷ তখনকার লোক ভাবতেই পারত ন!। তারা সব সময়ই 
নিজেদের রোমান সাআাজ্যের নাগরিক বলে ভাবত। ওভোয়েসার 
রোমের রাজা হয়েও সম্রাটের রাজদও গ্রভৃতি পূব রোমান সাম্রাজ্যের 
সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেন৷ পুর্ব রোমান সম্রাটও তাকে সাম্রাজ্যের 
একজন “প্যাঁ ট্রসিয়ান” বলে স্বীকার করে নেন। 

রোমান আইনের ও ভাব £ রোমান সাআ্রীজ্যের প্রভাবের সঙ্গে 
রোমের পতনের পরেও রোমান আইন কানুনের প্রভাব লোকের মনে 
থেকে যায়৷ বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল, তাঁর আইন- 
কানুন সাআীজে)র পতনের পর যে যেখানেই রাজত্ব করুক না 
কেন, রা রোমান আইন-কানুন অনুসীরেই সাম্রাজ্য শাসন করতে 


থাকেন। 


১২ মধ্যযুগের কথা 


রোমান সাআ্রাজ্যে বারবেরিক্লাদ্ের বদতি £ অক্টোগথ, ভিসিগথ 


ও ভ্যাণ্ডাল _বারবেরিয়ানদের এই তিন শাখার কথা তোমাদের, আগে 


বহু দলে ভাগ হয়ে বহু 


বল! হয়েছে । পরে বারবেরিয়ানরা আরও 


নামে পরিচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি 


ন হল, বার্গানডিয়ান, 
লনবার্ড, ফ্রাঙ্ক, কুট, আযাঙগল ও স্তাক্সন। ) 


পশ্চিম রোমান সাস্রাজ্যের পতন ১৬. 


রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় কোন্‌ দল কোথায় কাজ করত. 
পর্বের পৃষ্ঠার ম্যাপে দেখ । 

১। গ্রীস নিয়ে ইউরোপের পূর্ব অঞ্চলে তখন পূর্ব রোমান 
সম্রাজ্য বর্তমান। ২। সমস্ত ইটালি ও তার উত্তরের কিছু কিছু 
জায়গা নিয়ে ছিল অক্টোগথদের রাজত্ব । ৩ । পশ্চিম দিকে প্রাশিয়ায় : 
ছিল বার্গানভিয়ানদের আধিপত্য । ৪ । আরও উত্তর পশ্চিমে ( বর্তমান 
ফ্রান্স) ছিল ফ্রাক্কদের বসবাসের ক্ষেত্র। দক্ষিণ পশ্চিমে (বর্তমান 
স্পেন) ভিসিগথরা রাজ্য বিস্তার করে। ৬। আর একেবারে দক্ষিণে 
ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফিকার উপকূলে ভ্যাগডালদের বসতি ৷ 
৭। উত্তরে যেখানে, বর্তমান ডেনমার্ক, গ্রেট ব্রিটেন সেখানে আযাজল, 
জুট, স্তাক্সন প্রভৃতি জাতির রাস। 

'ঝারবেরিয়ালদের সমাজ জ।বন-__গ্ীমে বসবাস £ বারবেরিয়ানরা 
একত্র হয়ে ছোট ছোট গ্রামে বাস করত। তাদের ঘরবাড়ী প্রধানতঃ 
কাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরী হত৷ গ্রামগুলো কাঠের প্রাচীর দিয়ে 
ঘেরা থাঁকত। 

জীবিক] ঃ তার! প্রধানত: পশুপালক কিন্ত খীগ্যশস্ত ও আপেলের 

চাষও করত ৷ বন্য পশু শিকার ও মাছ ধরার কাজেও তারা ওস্তাদ! 

ুদ্ধপটুত। ঃ যুদ্ধ ছিল বারবেরিয়ানদের জীবনের অঙ্গ। তারা 
আক্্রশন্্র নিয়ে সব সময় তৈরী থাকত। কোথাও পদাতিক আবার 
কোথাও বা অশ্বারোহী কূপে তারা যুদ্ধ করত । তাঁরা হাতে ঢাল, গায়ে 
বর্ম ও মাথায় শিরন্ত্রণ পরত। প্রয়োজনে পুরুষদের যুদ্ধে সাহাষ্য 
করতে মেয়েরাও এগিয়ে আসত। 

নারীর স্থান £ পুরুষরা সাধারণতঃ এক স্ত্রীকে নিয়েই ঘর-সংসাঁর 
করত। নারীর স্থান প্রধানতঃ গৃহে হলেও, সব কাজেই তারা পুরুষদের 
সাহায্যে এগিয়ে আসত। পুরুষরা নারীদের সম্মান দেখাত। ৰ 

আমোদর-গ্রমোদ ₹. যুদ্ধ না থাকলে বারবেরিয়াঁনরা আমোদ- 
প্রমোদে দিন কাটাত। জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, রখের দৌড়ের 
প্রতিযোগিতা এসব ছিল তাদের আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ৷ 

ধর্ম: বারবেরিয়ানরা নানা দেবতার পুজা করত। তাঁদের যুদ্ধের 
দেবতার নাম ছিল ওডেন। এছাড়া থর প্রভৃতি অন্যান্য দেবতারও পূজে! 
তারা করত। তোমরা হয়ত জান না, ওডেনের নাম থেকে ওয়েভ নেসডে 
ও থরের নাম থেকে থাঁসভে নাম এসেছে। 


--১৪ জমধ্যযুগের কথা 


রাজনৈতিক জীবন £ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি হানড্রেড বা 
ট্রাইব স্থষ্টি হত৷ কয়েকটি হানড্রেড বা ট্রাইব নিয়ে একটি রাজ্য গঠিত 
হত। প্রত্যেক হানড্রেডের একজন করে দলপতি থাকতেন। রাঁজোর 
ওপর রাজ! রাজত্ব করতেন । 
রাজ্যের বড়-বড় সমস্তায় স্বাধীন যোদ্ধারা সব একত্র মিলে কি 
করতে হবে তা” ঠিক করতেন।-__এ যেন অনেকট! আমাদের বিধান 
সভার মত। 
নোম।নদের সঙ্গে মিশে যাওয়া! জার্নানরা বাইরে থেকে এসে 
‘রোমান পাআজ্যে বসবাস করলেও তার! ধীরে ধীরে রোমানদের আঁচার- 
ব্যবহার নিজেদের করে নেয়। এইভাবে বারবেরিয়ানর! রোমানদের 
সঙ্গে একেবারে মিশে যায় । 
গ্রীষধর্ণের “ভাব ই বারবেরিয়ান এ কোমানদের মধ্যে মিলনে 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম যথেষ্ট সাহায্য করে। বারবেরিয়ানরা ধীরে ধীরে খরীষ্টধর্ম গ্রহণ 
করে। রোমানরা আগেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছে। ফলে উভয়ের 
ধর্ম এক হওয়ায় উভয়েব অনেক আচার ব্যবহারও এক হয়ে যায় । 
এমনকি পরস্পরের মধ্যে বিবাহপ্রথাও প্রচলিত হয় । 
রোচ“রসত্যতাঞ্র ওপর বারবেরিক্রান আক্রমঢণর ফলাফল : 
বারবেরিয়ান আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। 
ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট রাজ্য. গড়ে উঠে। 
-বারবেরিযানদের এক এক শাখ। বা জাতি এক এক রাজ্যে রাজত্ব করতে 
-থাকে। যেমন গথ জাতি স্পেনে, ফ্রাঙ্ক জাতি ফ্রান্স ও জার্মানিতে 
এবং আ্যাঙগল, সাক্সন ও জুট জাতি ইংলণ্ডে রাজত্ব আরম্ভ করে। 


উত্তর কঢর শেতখ। 

১। ভ্যাগ্ডালদের রোম আক্রমণের ফল কি হয়েছিল? 

২) কখন ও কিভাবে রোমের. পত্তন হয় লেখ । 

৩। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরও জনসাধারণের ওপর কিভাবে 

সাম্রাজ্যের ও তাঁর আইন কাঙ্গনের প্রভাব রয়ে গিয়েছিল ব্যাখ্যা কর । 
৪1 রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় বারবেরিয়ানর! কোথার বাস করত 
ম্যাপ একে দেখাও । 

৫ | বারবেরিয়াসদের জীবন সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ। 


সপ্তম পাঠ 


অন্ধকান্র বুগ 


অন্ধকার যুগ £ চতুর্থ খীষ্টাব্দের শেষ থেকে, ষষ্ঠ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষ 


পর্যন্ত এই তিনশে! বছর সময়কে, অনেকদিন থেকে আমরা! ইউরোপের 


সভ্যতার “অন্ধকার যুগ” নামে অভিহিত করে আসছি। 
অন্ধকার যুগ নাম দেওয়'র কারণঃ ১। এই সময়ের মধ্যে 


হুণরা রোমান সাম্রাজ্যকে বারবার আক্রমণ করেছে। তার! যে দিকে 


গেছে ঘরবাড়ী, জায়গ। জমি ও সভ্যতার চিহ্ন_সব ধ্বংস করে দিয়েছে। 
২। এই সময়ই বারবেরিয়ানরা রোমান সাআীজ্য আক্রমণ করে 


‘যার! ইউরোপে তাদের রাজা স্থাপন করেছিল তাঁরা বারবার রোমনগর 


লুষঠন করে তার সভ্যতার চিহ্ৃগুলো ধ্বংস করে দেয়। গল্প আছে ষে এক 
বারবেরিয়ান দেনাপতি রোমের এক উদ্যানে দেখতে পান, ফোয়ারার 


নীচে জলে কৃত্রিম রাজহাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিন এসব আজগুবি কাণ্ড 


কারখান। দেখে তলোয়ার. ফেলে রাজহাঁস সহসব ধ্বংস করে দেন। 
এইভাবেই চলেছিল সভ্যতা ধ্বংসের লীলা । 

৩। শুধু তাই নয় বারবেরিয়ানর। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা বুঝত 
না। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপে তখন কেবল 
যুদ্ধ_মান্ুষের মনে আতঙ্ক। সভ্যতার আলো। প্রায় নিভে গেছে। 
তাই তিনশো বছরের এই যুগকে “অন্ধকার যুগ” বলা হয়। 

অন্ধকারের মধ্যেআলে। £ কিন্ত এই যুগকে অন্ধকারের যুগ বললে 
একেবারে ঠিক কথা৷ বলা! হবে না। বারবেরিয়ানরা £“অস্ভ্য” হলেও 
অল্পদিনের মধ্যে তার! রোমান সভ্যতাকে শ্রদ্ধা করতে সুরু করে। তাই 
পরবর্তীকালে রোমান সভ্যতার চিহ্ন তাঁরা আর ধ্বংস করেনি । 

অন্যদিকে ইউরোপের সব জায়গায় ্ীষটানধর্সের প্রচার হয়। 
বারবেরিয়ানরাও এই ধর্ম গ্রহণ করে। , ধর্মযাজকর! ল্যাটিন ও 
গ্রীক ভাষার চর্চা বজায় রাখেন। তাঁরা অনেক মঠ তৈরী করেন। 
গুলিতে জনসাধারণকে : লেখাপড়া !শেখানে। হত। ফলে জ্ঞীন- 

বিজ্ঞানের চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। 


১৬ মধ্যযুগের কথা 


অন্ধকারের মধ্যেও আলো ক্ষীণ হয়ে বলছিল । এই সময়কে নতুন 
যুগের জন্য প্রস্তুতির সময় বলা চলে। কারণ এই সময়ের মধ্যে 
বারবেরিয়ানরা সভ্য হচ্ছিল, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছিল, ল্যাটিন ও গ্রীক, 
ভাষা শিখছিল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কিছু কিছু আরম্ভ করছিল । 


উত্তর করে শেখো 


১। কোন্‌ সময়কে ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলা হয়? 

২. এই সময়কে অন্ধকার যুগ বলার কারণ কি? 

৩। এই অন্ধকার যুগেও আলোর রেখা কি করে দেখা য।চ্ছিল আর নতুন 
যুগের প্রস্তুতি কিভাবে চলছিল তা ব্যাখ্যা কর । 


অষ্টম পাঠ 


সভ্যভান্ম আচল! ভ্রালিডক্স স্বাখায় হ্বীউখম 


বারবেরিয়ানদের শ্রষ্টর্ম গ্রহণঃ রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার. 
পর খ্রীষ্টধর্ম সভ্যতার প্রধান বাহক হয়ে দীড়ায়। ধর্মবাজকেরা ঘুরে 
ঘুরে বারবেরিয়ানদের শ্রীটর্মে দীক্ষা, দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে 
ইউরোপের লব লোক শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। রোমের সম্রাটের! প্রথমে 
খ্ীষ্ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু পরে তার! এই ধর্ম গ্রহণ করেন-_ 
তার রক্ষক হয়ে দাভান। 
রোমান সাম্মাজ্যের অনুকরণে গ্রীষ্টান চার্চের গরথাসন ঃ খ্ৰীষ্টান 
চার্চ লারা পৃথিবীতে ধর্মের সাম্রাজ্য স্থাপন করে) এর 
প্রশাসনের জন্য চার্চ, রোমান সাআজ্যের অনুকরণ করে। রোমের 
গত্রাট যেমন ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যে সকলের ওপরে, তেমনি রোমে 
যিনি চার্চে প্রধান ছিলেন, তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান চার্চে সকলের ওপরে । 
তাকে পোপ বলা হয়। পোপের অধীনে প্রত্যেক রাজ্যে 


সভ্যতার আলে! জালিয়ে রাখায় খ্রীষ্টধর্ম ১৭ 


থাকতেন প্রধান বিশপ। বিশপের, অধীনে থাকতেন চার্চের আরও 
নান! ধরনের কর্মচারী। আজও পোপ সারা পৃথিবীতে ক্যাথলিক 
খ্ৰীষ্টানদের প্রধান। এখনও রাজ্যে রাজ্যে প্রধান বিশপ ও তার 
অধীনস্থ কর্মচারীরা একই ভাবে চার্চের প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছেন । 


চার্চের প্রভাব 2 চার্চ যেন দ্বিতীয় রোমান সাম্রাজ্য হয়ে দাড়ায় । 
চার্চের প্রশাসন ভাল থাকায় রোমান সাম্রাজ্যের মত চার্চ ইউরোপের 
ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোককে একতার বাঁধনে বাঁধতে 
সক্ষম হয় । ইউরোপের সকল লোকের ওপর চার্চের প্রভাব গভীরভাবে 
পড়ে। 

রোমান সভ্যতার বাহক হিসাবে চার্চ: চার্চ রোমান সাম্রাজ্য 
দ্বার! প্রভাবাহ্বিত হয়েছিল । রোমের ভাষা ল্যাটিন, সে নিজের ভাষা 
হিসাবে নিয়েছিল। এছাড়া চার্চে গ্রীক ভাষার চর্চাও হত। 
বারবেরিয়ানদের মধ্যে যার! খ্রীষ্টান হত তাদের অনেকে ল্যাটিন ও 
গ্রীক ভাষা! শিখত। প্রাচীন সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব ল্যাটিন ও 
গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। এই দুই ভাষার চর্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা চার্চে হতে থাকে । 

মধ্য-_-২ 


ও মধ্যযুগের কথা 


চার্চের মাধ্যমে বাইরের লোকও এসবের চর্চা কিছু কিছু করতে শেখে । 
এভাবে চার্চ অন্ধকার যুগে সভ্যতার আলো জালিয়ে রাখতে সক্ষম হয় । 

পঞ্জণনী সম্প্রণাঢ়য়ের কৃষ্টি: এই সময় খ্রীষ্টান ধর্মে সন্গালী 
সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়! ধর্মের আকর্ষণে অনেকে সব ছেড়ে সন্যাসী হয়ে 
যান। এঁদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুই-ই ছিলেন। 

অন্নশ্রীক্রে উচ্চ আদর্শের জীবন? সবরকম বিলাঁস-ব্যপন ছেড়ে 
সন্ন্য সীরা খুব কঠোর জীবন-যাপন করতেন। সকলকে ভালবাসা এবং 
গরীব ছুঃখীর সেবা নিয়েই তার! থাকতেন । জনসাধারণকে ভাল কর! 
এবং তাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিজেদের সর্ধদ। ব্যাপৃত রাখতেন । 

জনসাশর-ণর ওপর সন্ল্যাগীদের জীবনের গরভাব £. জীবনের 
উচ্চ আদর্শের জন্য জনসাধারণ সন্গানীদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত ৷ 
অনেকেই তাদের উচ্চ আদর্শের কিছু কিছু অনুকরণ করতে চাইত। 
ফলে ইউরোপের লোকের নৈতিক জীবনের অনেক উন্নতি ঘটতে থাকে । 

মঃ প্ব।পন £ সন্যাসীর! বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মঠ স্থাপন করেন। 
এই সব মঠে অনেক সন্যাসী একত্রে বাস করতে থাকেন। মঠগুলিতে 
দর্শনশান্ত্র, ধর্মতত্ব প্রভৃতির চর্চা হত। মঠগুলি সব বিদ্যালয়ের কাজও 
করত। এগুলিতে জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখান হত ; পরে অবশ্য 
অনেক মঠ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রূপ নিয়েছিল। 

উত্তর করে শেখে 


১। চার্চ কিভাবে রোমান সভ্যতার বাহক হয়েছিল ব্যাথা করে বল। 
২৷ কাকে পোপ হলা হয়? 


৩) সভ্যতার আলো জালিয়ে রাখায় সন্ঘণাসী ও মঠদের অবদানের বিষয় 
আলোচনা ₹র। . 


নবম পাঠ 
আইজান্টাঈল সাম্রাজ্য 
হাই ানুটিয়াম নগরে রোমান সাআ্রাজ্যের রাঁজগানী ক্থাপন : 
রোমান সাআ্রাজোর আয়তন বিশাল হয়ে পড়েছিল । - ইউরোপ, 
এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশ নিয়ে ছিল তাঁর বিস্তার। এই 


রোম বিশাল সাজের রাজধানী হিসেবে সাম্রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত 
ছিল না। তাই মোটামুটি সাম্রাজ্যের মাঝখানে পড়বে ভেবে রোমান . . 


১৯ 


বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য 


সম্রাট ৩৩* শ্রীষ্টা্ে বাইজান্টিয়াম নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত 


দ্র'শো| বছর আগের কথা ॥ 


দু'হাজার 
-বাইজান্টিয়াম নগরের অবস্থান হল, ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ- 


করেন। সে আজ থেকে প্রায় 


২০ মধ্যযুগের কথা. 


স্থলে । সম্রাট কন্দটান্টাইন. এই শহরকে নতুন করে: তৈরী করেন__- 
নাম দেন কক্দপ্টান্টিনোপল। এ নাম এখনও বর্তমান রয়েছে। 

সাআ্াজে/র দুইভাগ £ ৩৯৫ গ্ষ্টাবদে সম্রাট থিয়োডিসিয়াসের মৃত্যুর 
পর রোমান সাত্রাজ্য যে ছু ভাগে ভাগ হয়ে যায় তা তোমরা পড়েছ। 
তখন রোমান সাম্রাজ্যের পুর্বভাগের রাজধানী হয় কন্সটান্টিনোপল ৷ 
পশ্চিমভাগের রাজধানী রোমেই থাকে। কিন্ত সাম্রাজ্যের এই 
ভাগাভাগি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতনের পর 
কন্দটান্টিনোপল রোমান সাম্রাজ্যের সবটারই রাজধানী হয়। কিন্ত 
পশ্চিমদিক অর্থাৎ ইউরোপের অধিকাংশ জায়গার উপর তার কতৃত্বছিল : 
নাম মান্র। 


কন্দটাণ্টা ইনের খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ £ রোমের সআটের! প্রথম প্রথম 
গ্রীষ্টানধর্মের বিরোধিতা করতেন ; আবার অনেকে খ্রীষ্টানধর্মকে ধ্বংস; 
করতে চেষ্টা করেন। কিঙু সম্রাট বন্দটাণ্টাইন এই ধর্মের প্রতি অস্ুরক্ত 
হয়ে পড়েন। শ্রীষ্টানদের অত্যাচারের হাত থেকে তিনি তাদের রক্ষা! 
করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি খ্রীষ্টানধ গ্রহণ করেন) ইউরোপের: 
সভ্যতার ইতিহাসে এট! একটা বড়, ঘটনা । খ্ৰষ্টান ধর্ম রোমান - 
সভ্যতার সঙ্গে হাত না মেলালে আধুনিক সভ্যতার সুচনা হত না । 

পূব’ রোমান ব! বাইজেন্টাইন সআজ্যের স্বযোগ সুবিধা : - 
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভিত্তি হল তার রাজধানী কন্সটান্টি- 
নোপল। বকন্দটাটিনোপলের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব-_-এই তিনদিকই 
সমুদ্রে ঘের! । পশ্চিমদিকে পর পর তিন সমাস্তরাল দেওয়াল তুলে তাকে- 
ঘিরে দেওয়াহয়। ফলে রাজধানী এক ছর্ভে দুর্গ হয়ে পড়ে। 


অল্পদিনেই বন্সটান্িনোপল উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব সকল 
দিকেরই বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে পড়ে । স্থল ও জলপথে পৃথিবীর যত বাণিজ্য 
তার অনেকখানি বন্দটা্টিনোপলের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করত। 
ফলে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়। 


এই ধন-সম্পদ দিয়ে সম্রাটের! শক্তিশালী স্থল ও নৌবাহিনী গড়ে 
তুললেন ৷ 


পূৰ্ব্ব রোমান সাত্মাজ্যের পরিধিঃ পরের পাতার ম্যাপ দেখ। 
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55০. ট9...1:500.....বাহিজান্টাইন সাআজ্য ২১ 
“দক্ষিণে মিশর সহ আফ্রিকার উত্তর উপকুপ ও ভূমধ্যসাগরের প্রধান 
প্রধান দ্বীপগুলি পূর্ব রোমান সাঘ্রাজোর ভেতর ছিল। উত্তরে গ্রীন তাঁর 


গুব রোম (7 এক্ম্স[]]] 


রোম সাম্নান্ডযের -দুই ভাগ 


অংশ ছিল। পশ্চিমে স্পেনের দক্ষিণ অংশ ও পূর্বে সি 
সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল। ats Wes 
1 নি ৯৮ রা 


২২ মধ্যযুগের কথা. 


উত্তর করে শেখো 
১। ম্যাপ একে পশ্চিম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণ দেখাও! 
২। কন্সষ্টাটিনোপল কে স্থাপন করেছিলেন । এই নগরের বিশেষ 
স্থযোগ-ম্থবিধার বিষয় আলোচনা কর। 
৩। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কতদিন স্থায়ী - 
হয়েছিল? 


——— 


দশম পাঠ 


সম্রাট জাস্টিনিস্বান | 
জাস্টিনিয়াঁনের সিংহাসন লাভ = বাইজান_টাইন সাম্রাজ্য ও- 


সভ্যতার. বিকাশে সম্রাট জাস্টি- 
নিয়ানের অবদান সবচাইতেবেশী ৷ 
৫২৭ খ্ৰীষ্টাবে জাস্টনিয়ান 
রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটরূপে 
কন্সটার্টিনোপলের সিংহাসনে 
বসেন। এ আজ 'থেকে প্রায় এক 
হাজার চারশো পঞ্চাশ বছর 
আগের কথা। সিংহাসনে বসে 
তার প্রধান কাজ হুল রোমান 
জাস্টিনিয়ান '__ সাম্রাজ্যের একতা আবার ফিরিয়ে 

আনা। পশ্চিমদিকের রাজ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বারবেরিয়ানদের অধীনে 
ছিল। এইসব রাজ্যের ওপর সম্রাটের কতৃত্ব আবার ফিরিয়ে আনতে 
হবে। এই উদ্দেশ্যে জাস্টিনিয়ান দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন ।' 
রাতে তিনি প্রায়ই ঘুমোতেন না। সাধারণ লোকেরা তাকে দানব বলে 
মনে করত ; কারণ তখনকার দিনে. মানুষের বিশ্বাস ছিল দানবের! 
ঘুমোয় না । - 

রাণী থিয়োডরাঃ জাস্টিনিয়ানের রাণীর নাম থিয়োভরা। তিনি: 
এক সার্কাসের মীর মেয়ে । জাস্টিনিয়ান রাজপুত্র থাকার সময় তীর" 
গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন। থিয়োডরা জাস্টিনিয়ানের উপযুক্ত- 


সম্রাট জাস্টিনিয়ান ২৩ 
স্হধর্সিণী_-বিপদের সময় প্রাণ তুচ্ছ করে স্বামীর পাশে গিয়ে 
দ্রাড়াতেন। . তার সাহসে সাহদী হয়ে জাস্টন্য়ান বিপদের সময়েও 


সঠিক পথে চলতে সক্ষম হন । 
বাইজান্ওাইন সাআজ্যের সমন্তা,2 সিংহাসনে বনে 'জাস্টিনিয়ান 


বাণী থিয়ে'ডরা 

দেখলেন যে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বারবেরিয়ান ও হুণরা তার সাম্রাজ্য 
আক্রমণের চেষ্ট! করছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে পারস্য সাআজয। 
পারস্ত সম্রাটের লুক্ধ দৃষ্টিও রয়েছে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর। 
জাস্টিনিয়ান তাঁর সেনাপতি বেলিসেরিয়াসের সাহায্যে উভয়দিকের 
বিপদ থেকেই সা'আাজাকে রক্ষা করতে সক্ষম হন ৷ তিনি এদের আক্রমণ 
রুখতে না পারলে, ইউরোপ হয়ত আবার নতুন বিপদের সামনে 
পড়ত। ফলে ইউরোপে সভ্যতার বিকাশ হয়ত আরও পেছিয়ে পড়ত । 

লুগু সাম্র জ্য উদ্ধার £ জাস্টিনিয়ান বারবেরিয়ানদের হাত থেকে 
পশ্চিম রোমান সাআজ্য উদ্ধারের ভারও সেনাপতি বেলিসেরিয়াসের 
হাতে অর্পণ করেন। বেলিসেরিয়াদ আফ্রিকা থেকে ভ্যাণ্ডালদের 
তাড়িয়ে দেন ও কার্থে দখল করেন। ভিসিগথদের হাত থেকে তিনি 
স্পেনের কিছু অংশ উদ্ধার করেন! ৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলিসেরিয়াস রোম 


জয় করেন। 


২৪ মধ্যযুগের কথা 


জাস্টিনিয়ানের ব্যর্থতা : সাময়িকভাবে রোমান সাজের কিছু 
কিছু রাজ্য আবার উদ্ধার করলেও পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাজা 
আবার এক করার স্বপ্ন জাস্টিনিয়ানের সফল হয়নি । } তিনি মারা 
যাওয়ার পরই বিজিত রাজ্যগুলি আবার আগেরই মত বার 
বেরিয়ানদের হাতে চলে যায়৷ 

বেলিসেব্রিক্সাসের শেষ ভীবন £ মধ্যযুগের বিখ্যাত সেনাপতি 
বেলিসেরিয়াসের শেষ জীবন সম্বন্ধে তোমাদের জানা ভাল । তিনি শেষ 
জীবনে জাস্টিনিয়ানের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। সম্রাট তাকে 
পদচ্যুত করে কারারুদ্ধ করেন। তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় । 
পরে জাস্টিনিয়ান নিজের ভুল বুঝতে পারেন । বেলিসেরিয়াসকে মুক্তি 
দেন এবং তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন । 

উত্তর করে শেখে। 

>| জাস্টিনিয়ানের জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল ? তিনি কিভাবে এ উদ্দেশ্য 
কতখানি সফগ করতে পেরেছিলেন ? 

২। বেলিনেরিয়াস সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

ও। জাস্টিনিয়ান কিভাবে ইউরোপের সভ্যতাকে নতুন বিপদের হাত 
থেকে রক্ষা করেন ? 


একাদশ পাঠ 


জাস্টিযাঢেক সুশাসন 

নিফ! বিদ্রোহ দন £ রাজোর ভেতর থেকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যাতে 
কেউ ষড়যন্ত্র না করতে পারে সেদিকে জাস্টিনিয়ানের নজর ছিল কড়া। 
তার সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই কন্সটান্টিনোপলের কিছু লোক 
রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাঁচদিন রাজধানী বিদ্রোহীদের 
দখলে থাকে। কিন্তু জাস্টিনিয়ান তার সৈন্যবাহিনী দিয়ে বিদ্রোহীদের 
ধিরে ফেলেন। তারপর নিষঠুরভাবে বিদ্রোহীদের হত্যা করা হয়। 
শত শত মৃতদেহ মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে। এই নিষ্ঠুরতার জন্য 
জাস্টিনিয়ানকে নিন্দা করা হয়। এরপর জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে 
আর কোন বিদ্রোহ হয়নি। ইতিহাসে এই বিঞোহ নিকা বিদ্রোহ 
নামে খ্যাত। “নিক? অর্থ বিজয় ৷ 


জাস.টিয়ানের স্থশীসন হ৫ 


আইন বিধিবদ্ধ করার খয়োজন ঃ আমর! সকলেই জানি যে 
নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে যদি সুখে-শা স্তিতে থাকতে হয় তাহলে 
ভাল আইনের খুব প্রয়োজন ৷ ভাল আইন ন! থাকলে রাজী যেমন 
খুশী লোকের ওপর অত্যাচার করতে পারেন; আবার সবের হাত 
থেকে দুর্বলের রক্ষ' পাওয়ার পথও এঁ আইন ৷ তাই পৃথিবীর সকল 
দেশেই ভাল আইন ও ভাল বিচার-ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়। হ্য়। 
আবার যে কোন দেশের আইন একদিনে গড়ে ওঠে না। সব আইন 
একত্র করে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এক মস্ত বড় কাজ। রোম যে এত 


বড় সাজা গড়েছিল, আঁরএই সাআজ্যের লোকেরা যে সে 


শান্তিতে বাস করত, তার মুলে রয়েছে রোমের আইন ও বিচার 


ব্যবস্থা । 


বনু বছর ধরে এই : আইন বাস্তব প্রয়োজনে গীরে ধীরে গড়ে 
উঠেছিল। বিশীল' সাম্ীজোর লব জায়গায় আইন যে একই ধরনের 
‘ছিল তাঁও নাঁ। বহু আইনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কেউ লিখতে চেষ্টা 
করে নি। ফলে আইন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ না হলে, বিচার 
করতে অন্ুবিধে হয় । 
সুশাসক জাস্টিনিয়ান নঘাট হয়েই রোমান আইন বিধিবদ্ধ করার 
প্রয়োজন মনে করেন৷ 
7 জাস্ডিনিয়ানের জঁইন জাস্টিনিয়ান তীর মন্ত্রী টিবোনিয়ানের 
নেতৃত্বে এক আইন কমিশন গঠন করেন। পাঁচ বছরেরও বেশী কঠোর 
পরিশ্রম করে এই কমিশন রোমান সামাজ্যের ভেতরে প্রচলিত সব 
আইনগুলিকে একত্র ও শৃষ্খগাবদ্ধ করলেন এবং সহজে খুঁজে পেয়ে 
যাতে আইনগুলিকে ব্যবহার করা যায় তার জন্য তাদের এক সংক্ষিপ্ত 
সার প্রকাশ করেন। এই আইন লঞ্চলন “জাস্টিনিয়ানের আইন’ নামে 


ব্যাত। 
জ্ঞাস্টিনিয়ানের আইন সঞ্চলনের গুরু 2 জাস্টিনিয়ানের 


আইনকে ভিত্তি করে ইউরোপের প্রায় সকল দেশের আইন গড়ে 
উঠেছে। ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতি দেশের আইনেও, জাস্টিনিয়ানের 
আইনের প্রভাব আছে। জাস্টিনিয়ান যদি আইনগুলি সঙ্কলিত না 
করতেন, তবে তা হয়ত নষ্ট হয়ে যেত। পৃথিবীর সভ্যতা এক অমূল্য 


রত্ন থেকে বঞ্চিত হত। 


২৬ মধ্যযুগের কথা 
উত্তর করে শেখো 


১ নিকা বিদ্রোহ দমনে জাস্টি নিয়ানের স্থশাসনের কি পরিচয় পাও? 
২। রোমান আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োগন কেন হয়েছিল আলে।চনা 
কর॥ , 4 
০। জাস্টিনিয়ানের আইন কাকে বলে ? পৃথিবীর ইতিহাসে এই আইনের: 
গুরুত্ব কি? 


দ্বাদশ পাঠ 


বাইজান্টাইন সভ্য তা 

অর্থ সম্পদ যে কোন সভ্যতার বিকাশের দু'টি মূল কারণ 
থাকে-_স্বশাসন ও অর্থ সম্পদ । অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে । কন্সটা্টিনোপল পৃথিবীর বাণিজ্যের 
যে এক প্রধান কেন্দ্র ছিল তা. আগেই বলা হয়েছে। 

জাস্টিনিয়ান সম্রাট হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর দিকে বিশেষ 
নজর দ্রি্েন। তিনি বড় বড় রাস্তা তৈরী করান ও অনেক নদীর 
ওপর সেতু তৈরী করান। এতে যাতায়াতের স্ুবিধের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা- 
বাণিজ্যেরও সুবিধে হয়। জাস্টিনিয়ান নিজের; দেশে সিক্ষের কাপড়ের 
ব্যবসা গড়ে তুলবেন বলে ঠিক করেন। তখনকার দিনে সিল্কের ব্যবসায় 
চীনের একচেটিয়া ছিল। গুটিপোকা থেকে সিন্ক হয় তা তোমরা! 
মম্ভবতঃ জান। চীন গুটিপাকার চাষ করত। কিন্তু বিদেশে সেকখনও 
গুটিপোকা পাঠাতনা। জাস্টিনিয়ান লোক পাঠিয়ে চীন থেকে 
গুটিপোকার. ডিম আনিয়ে নেন। তারপর ডিম ফুটিয়ে গুটিপোক! বের 
করে দেশে গুটিপোকার চাষ আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যে সিল্ক 
শিল্প গড়ে ওঠ। 

জাফ্টিনিয়ান নান! সংস্কার প্রবর্তন করে কৃষিব্যবস্থার যথেষ্ট 
উন্নতি ঘটান । 

ব্যবঙা-বাণিজয : বিদেশের সঙ্গে বাইজান্টিয়াম সা'জ্যের বাণিজ্য 
খুব বিস্তৃত ছিল। আফ্রিকার ভ্যাবেসিনিয়া থেকে আসতো হাতির 
দাত, সোনা ও মাণিক। ভারত ও সিংহল পাঠাত মশলা) গমবগ্রব্য ও. 
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দামী পাথর বাইজানটিয়াম এসব দেশে রপ্তানি করত, কাঁচের ও- 
এনাঁমেলের তৈরী জিনিস, সোন! ও পাথবের জিনিন। এছাড়া ইউরোপে 
সিন্কের কাপড়ও পাঠন হত৷ বাণিজ্য চলত স্থল ও নৌ-পথে। 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাঁষবাসের ভেতর দিয়ে বাইজানটাইনদের 
হাতে প্রচুর টাক! পয়সা হল। 
ঘরবাঁড়ী তৈরী করার শিল্পের বিকাশ্ণ £ঃ প্রচুর টাকা-পয়সা 
হাতে থাকায় বাইজানটাইন স্সাটেরা বড় বড় প্রাসাদ, গির্জা (মঠ 
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পাও 


সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জা 
প্রভৃতি তৈরীর কাজে হাত দিতে সক্ষম হন। এসব তৈরী করায় 
প্রাচীন গ্রীসের নিমাণ শৈলীর সঙ্গে পূর্বদেশীর নির্মাণ শৈলীর মিলন 
ঘটে। ফলে এসব গির্জা, মঠ প্রভৃতি দেখতে অপূর্ব হয়। 
সেন্ট সোকিয়ার গীর্জা £ জাস টিনিয়ান সেন্ট সোফিয়া নাম দিয়ে 
এক অপুর্ব গির্জৰ তৈরী করান। দশ হাজার লোক পাচ বছর পরিশ্রম 


৮ মধ্যযুগের কথা 
-করে এই গিজ্ণ তৈরী করে । তার ভেতরের সাজসজ্জা ছিল অপূর্ব = 
দেওয়ালে দেওয়ালে মার্বেল পাথর খোদাই করা সব অপূর্ব ছবি । 
দেড় হাজার ফুট ওপরে ছিল গির্জার বিশাল গম্থজ। এই গির্জা 
আজও বর্তমান আছে । 
বড় বড় মঠ নির্মাণ: বাইজানটাই-সভ্যতার কালে অনেক বড় 
বড় মঠও তৈরী হয়।- মঠগুগির দেওয়ালে যে সব ছবি আকা -হয়, 
চিত্রকলার দিক থেকে তা সত্যই অপূর্ব ।- এবিষয়ে মাউন্ট এখোসের 
মঠের কথ! বিশেষ করে উল্লেখ করা থেতে পারে । 
স্মৃতি সৌধ দুর্গ ও স্লানাগার নির্মাণে £ এসব ছাড়াও বাইজান্টিয়াম 
"সম্রাটের! অনেক স্মৃতিসৌধ, দুর্গ ও স্নানাগার তৈরী করে গেছেন । 
চিত্রকলা: মঠের ও গির্জ। প্রভৃতির দেওয়ালের চিত্রকলার কথা ' 
তোমাদের বলা হয়েছে। বই-এর মধ্যেও এই সময়কার লোক খুবঈ 
সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন। এই চিত্রকলার প্রভাব ইউরোপের 
ওপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে 
কুটিএ শিল্পের উনক্চিঃ জাস্টিনিয়ানের চীনদেশ থেকে গুটিপোকা 
আনানোর পর বাইজান্টিয়ামের লোকেরা লিক্কে কাপড় তৈরী করায় 
খুব নিপুণ হয়ে ওঠে । আধুনিককালে আমাদের দেশে কিছু কিছু শিল্প 
পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়েছে। কিন্তু তোমর! জেনে আন্চর্ঘ হবে 
যে ১৪০০/১৫৪০ বছর আগে বাইজান্টিরামে রাষ্ট্র ' সিক্ষ শিল্প 
পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এছাড়া গরনা তৈরীর কাজে, হাতির 
‘দাতের কাজে, নানারকম এনামেল ও কাচের জিনিস তৈরীর কাজেও 

এ সময়ের লোকেরা খুব উন্নতি করে । 

, জ্ঞান-বিজ্ঞাণ্রে 551 জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় ও বাইজান্টিয়ামের 
লোকেরা অগ্রধী ছিল। সম্রাটেরা এই কাজে খুব উৎসাহ দিতেন। 
অনেকে নিজেরাও নানা ধরনের বই লিখে গেছেন। পণ্ডিতের! গ্রীক 
সাহিত্য, চিকিৎসাশান্ত্র প্রভৃতি চচ করতেন। পুরানো ও অনেক 
গ্রীক বই এই সময় নকল করা হয়। এই বই নকলের কাজ করা না 

“হলে গ্রীক সাহিত্যের অনেক রত্ব আমাদের কাছে এসে পৌছাতো| না। 
গ্রীক ভাষার চচ: রোমের আবিপত্যে যে খ্রীষ্টান চা৮ গড়ে 
উঠে তাকে সাধারণভাবে আমরা রোমান চা বলতে পারি। 
'বাইগ্ান্টিরামে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষণে গ্রীক চার্চ জনম নেয়। ছুই চার্চ 
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্রষ্ট ধর্মাবলম্বী । - কিন্তু গ্রীক চার্চে পশ্চিমের চাইতে গ্রীস ও প্রাচ্য 
ধ্যানধারণার প্রাধান্য ছিল বেশী। যেমন, গ্রীক চার্টযীশু মেরী 
এদের. মূর্তি গড়ে পূজো করার বিরোধী ছিল না। এছাড়া গ্রীক চার্চে” 
সন্যাস ধর্ম বেশী গুরুত্ব পেতে থাকে । যদিও আজ গ্রীক চার্ট অপেক্ষা 
রোমান চার্চের অন্থুসরণকারীর সংখ্যা বেশী তবুও গ্রীক চার” আজও 
তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে । 
ৰাইডানটিয়াম রাজসভায়' জাকজমক : বাইজান্টিয়াম রাজ- 
প্রাসাদের জাকজমক তখনকার দিনে পৃথিবীতে প্রবাদের মত ছিল। 
রাজার প্রাসাদে সোনার গাছ, মণিমুক্তা দিয়ে তৈরী ফুল, ফল, সোনার - 
পাত ইত্যাদির কথা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। রাজপ্রাসাদের 
ওপরে ছিল যন্ত্রে চালিত এক বড় ঘড়ি । রাজকর্মচারীরা সব নানারকম 
কারুকার্য করা দামী পোষাক পরে প্রাসাদে উপস্থিত থাকতেন । এশিয়া. 
মাইনর ও আর্মেনিয়ার গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী সৈনিকের! সব সময় প্রাসাদ 
পাহার! দিত রাজসভার-আদব কায়দা ছিল অতিরিক্ত । এসব 
আদব-কায়দা সম্রাট-সম্রাজ্জী থেকে আরম্ভ করে পাইক-বরকন্দাজ সবাই 
মেনে চল্ত। পৃথিবীর অনেক রাজসভা বাইজান্টিয়াম রাজসভার: 
জণকজমকের অনুকরণ করেছিল । 
বাইজা ন্টিয়াম সভ্যতার পতন: নষ্ট হতে হতে বাইজানটিয়াম 
সাম্রাজ্য প্রায় এক হাজার বছর স্থায়ী হয়। অতিরিক্ত টাকা-পয়সা 
'সাআজ্যের পতনের গুধান কারণ। এছাড়া ধনীর! অত্যন্ত বিলাসী 
হয়ে পড়ে। তাদের বিলাসের জিনিসপত্র যোগাতে দেশের সোনা 
বিদেশে পাঠাতে হত৷ সামন্ত রাজাদের মধ্যে সম্রাট হবার জন্ত 
ঝগড়াঝাটি লেগে থাকত। লোকেদের মধ্যে কোন দেশ প্রেম ছিল 
না। টাকা দিয়ে বিদেশী সৈষ্য রেখে ছেশরক্ষা করতে হত। এছাড়া 
বিদেশী আক্রমণ ত লেগেই থাকত এসব কারণে সাআজ্যের আয়তন 
ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়া ও মিশর 
স্বাধীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সাআজ্যের আয়তন রাজধানী 
কষ্টটাটিনোপল ও তার আশপাশের কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে। তুকাঁ সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টিয়াম 
সাম্রাজ্য জয় করে কন্দটান্টিনোপলে ইসলামের আধিপত্য স্থাপন করেন! 
ৰাইজানটিস্নাম সাভ্রাজ্যর পতনের গুরুদ্বঃ বাইজান্টিয়াম- 


-৩০ মধ্যযুগের কথা 


-লাআজ্যের পতনের বহর থেকে ইউরোপে আধুনিক যুগের সুচনা ধরা 
হয়। কস্টটান্টিনোপল মুসলমানদের অধীনে চলে যাওয়ার পর 
সেখানকার পণ্ডিত, কলাবিদ্‌ প্রভৃতি সকলে পালিয়ে ইউরোপের নানা 
দেশে ছড়িয়ে পড়েন । ফলে সভ্যতার বার্তা ইউরোপের দেশে দেশে 
ছড়িয়ে পড়ে 1 


উত্তর করে শেখো 


১।--সভ্যতায় বিকাশের যূল কারণ কি কি? 

২। জাস্টনিঙ্গান সম্রাট হযে কিভাবে সাম্রাজ্যের -ব্যব্সা-বাপিঞ্য বিস্তার 
“কপার চেষ্টা করেছিলেন? 

৩. খাইজান্টিমান সাআদ্যের পতনের কারণ লেখ । 

৪। বাইজান্টিয়াম সত্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়কে ভিত্তি করে একটি 

বুচনা লেখ । 

(ক) ঘরবাভী তৈরীর শিল্প, (খ) চিত্রকলা, (গ) কুটির শিল্প, (ঘ) রাজমভার 

“আাকজমক। 


ত্ৰয়োদশ পাই 

ইসলাম ধর্মের জন্ম 
আরবদেশ £ বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম-_পৃথিবীতে এই তিন 
ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশী। এর মধ্যে ইসলামধর্ম আরব দেশে 
জন্মগ্রহণ করেছিল । আঁরবদেশ আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমদিকে 


অবস্থিত। ভারতবর্ষ থেকে এ দেশ খুব দূরে নয়। ওর আয়তন . 


ভারতবর্ষের প্রায় সমান: 
কিন্তু আয়তনে বড় হলেও দেশের প্রায় সবটাই মরুভূমি। কাজেই 
লোকসংখ)] খুব বেশী নয় । এই দেশের দক্ষিণ ও উত্তরভাগে সামান্ 
উর্বর জমি আছে । মরুভূমির মধ্যে মধ্যে রয়েছে দু-একটা মরুগ্ঠান । 
প্রাচীন বা মধ্য যুগের কোন সভ্যতার প্রভাবই আরব দেশে 
পড়েনি । আরবর! নিজেদের মতে স্বাধীনভাবেই জীবন কাটাচ্ছিল। 
তবে মিশর, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য আরবের 
কোন কোন জায়গার ভেতর দিয়ে চলত। বাণিজ্যের খাতিরে কিছু 
- কিছু ইহুদি আরবে বসবাস করতে শুরু করে । 


ইসলামধর্মের জম্ম ১ 
আরব দেশের লোকঃ আরব দেশের লোকেদের সাধারণতঃ 


'ছু'ভাগে ভাগ করা চলে-স্থিতিশল ও বেছুইন। স্থিতিশীলরা 


সাধারণতঃ সহরে বাস করত । বেছুইনরা ছিল যাযাবর-_তার! তাদের 
দ্রী-পুত্র উট ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি নিয়ে এক জায়গা থেকে আর 
জায়গায় ঘুরে বেড়াত--স্থযোগ পেলে তারা লুঠতরাজও চালাত 

ড'ুৱিক1+ ভাল চাঁষবাস হত ন! বলে, ভেড়া ও উট পালন ছিল 
আরবদের প্রধান জীবিক্কা ৷ ব্যবসা-বাণিজ্যেও আরবের। লিপ্ত থাকত ৷ 
আরবের ব্যবসায়ের জিনিষপ এ উটের পিঠে চাপিয়ে এক মরদ্ধান থেকে 
'অপর মরগ্ভানে যাতায়াত করত । 

সামাজিক জীবন: আরবেরা গোষ্ঠীতে (৮০০). ভাগ হয়ে 
বসবাস করত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন নায়ক ছিলেন। তাঁকে 


পপেপ” বলা হ'ত। গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা। গোষ্ঠীতে 


গোষ্ঠী :ত সব সময় ঝগড়া লেগে থাকত । গোষ্ঠী আবার ছোট ছোট 


-পরিবারে বিভক্ত থাকত। 


- আরব জাতির ধর্ম ঃ আরবের! সাধারণতঃ দেব দেবীর পুজো 
করত। দেবতাদের মধ্যে আল্লাহ, ছুবাল, লাত প্রভৃতি দেবতার নাম 
আমর! পাই। দেবতাদের মধ্যে আল্লাহ ছিলেন প্রধান। প্রত্যেক 


কাব মলঙ্িদ 
পরিবারেরই একজন করে বাস্তু দেবতা থাকতেন। যুদ্ধ আর লুঠতরাজে 
যাওয়ার আগে আরবের! বাস্ত দেবতার ,পুজ। করে রওয়ান৷ হত। 


৩২ মধ্যযুগের কথা 


আরবের! আমাদেরই মত তীর্থযাত্রায় বিশ্বাস করত। মক্কা ছিল 
তাদের প্রধান তীৰ্থস্থান ৷ মকার প্রধান মন্দির ছিল কাবা ৷ এখানে, 
কাল রং এর অনেকগুলি পাথরের দেকত৷ হিসাবে পূজো হ’ত। এই 
মন্দিরের পরিচালনার ভার ছিল কোরায়েশ বংশের লোকের ওপর । 
মহল্মদের প্রথম ভীবন£ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ" 
কোরায়েশ বংশের সন্তান। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আজ থেকে প্রায় এক 
হাজার চারশো বছর আগে মহম্মদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার 
বাবার নাম ছিল আবছুল্লা মায়ের নাম আমিন! । : ছ’বছর বয়সেই 
তিনি মা বাবাকে হারিয়ে কাকার কাছে অতি দারিদ্রের মধ্যে মানুষ 
হন। লেখাপড়া শেখেননি তিনি-__মেষপালকের কাজ করেই তার 
ছোটবেলা! কেটেছে। 
খাদিজাকে বিবাহ £ বড় হয়ে মহম্মদ খাদিজ্ঞা নামে এক ধনী”, 
বিধবার কর্মচারী নিযুক্ত হন। পরে পঁচিশ বছর বয়সে তিনি. 
খাদিজাকে বিয়ে করেন ৷ খাদিজার বয়ন তখন চল্লিশ বছর ৷ খাদিজার 
গর্ভে মহম্মদের এক মেয়ে জন্মায়--নাম ফতিমা। 
ব্যবসা লজ ইহুদি ও গ্রীষটধর্মের সঙ্গে পরিচয় ঃ খাদিজার কর্মচারী 
হিসাবে মহস্মদকে বাণিজ্যের খাতিরে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে 
হত। এই সুযোগে মহম্মদইহুদি ও খীষটধ্সের বিষয় বিশেষভাবে জানেন । 
মহষ্মদের ধর্ম প্রেরণা: খাদিজাকে বিয়ে করার পর মহম্মদ 
চাকুরির দায় থেকে যুক্ত হলেন। তারপর তিনি ধর্মচিন্তায় দিন কাটাতে 
লাগলেন। মক্কার কাছেই হিরা বলে এক পর্বত ছিল। এই পর্বতের 
গুহায় মহম্মদ প্রায়ই তপস্তা করতে যেতেন। চল্লিশ বছর বয়সে 
(৬১ শা) মহম্মদ একদিন হঠাৎ এক জ্যোতি ছায়। দেখতে পেলেন 
এবং শুনলেন, “বল মহম্মদ, আল্লাহ্‌ এক৷ আল্লাহ, ভিন্ন অন্ত ঈশ্বর 
নেই। মহচ্মদ আল্লাহ, প্রেরিত পুরুষ» এই দৈববামী থেকেই ইসলাম 
ধর্মের গুরু। মহম্মদ আল্লাহের আজ্ঞাবাহী শেষ পয়গম্বর বা ধর্মপ্রবর্তক ৷ 
উত্তর করে শেখো 
১। আরব দেশের লোক সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
২! মহন্সদের আগে আরবদের ধ্্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
৩।  মহম্মদের ধর্ম প্রেরণ! সম্বন্ধ যা জান লেখ। 
৪| ইসলাম ধর্ধের মূল বাণী কি? মছন্মদ কিভাবে সে বাণী পেরেছিলেন ? 


চতুর্দশ পাঠ 
ইসলাম হর্স 
মহম্মদের ধর্ম প্রচার ৪ আল্লাহ্‌র বাণী পাওয়ার পর থেকেই মহম্মদ 
সেই বাণী প্রচার করতে থাকেন। এই বাণীই হয় তার ইগলাম ধর্ম। 
প্রথমে খাদিজা, পরিবারের কয়েকজন লোক, কয়েকটি ক্রীতদাস ও খুব 
গরীব কয়েকজন লোক ছাড়া আর কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি । 
মন্তাবান'র মহম্মদের প্রতি শক্রুতা £ঃ মহম্মদের জ্ঞাতি কোরায়েদ 
লোকেরাই মহন্মদের শত্রুতা করতে থাকেন বেশী করে। মহম্মদের ধর্ম 


প্রচারিত হলে কাবার মন্দিরের প্রভাব কমে যাবে এবং তাদের রুজি- 


রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে -এই ছিল তাদের ভয় । জ্ঞাতিরা মহম্মদকে 
হত্যা! করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন । 

মহন্মদদের মদিনা পলায়ন £ঃ মদিনায় ছিল মহম্মদের মামার 
বাড়ী ৷ মদিনার লোকেরা ইসলাম ধর্মের পক্ষপাতি ছিল । তাদেয় 
আমন্ত্রণে একদিন রাত্রে মহম্মন গোপনে মদিনায় পালিয়ে গেলেন। 
মদিনায় গিয়ে মহম্মদ সেখানকার শাসনকর্তা হলেন ৷ 

হিএর। গণনা £ ইতিহাসে মহম্মদের মদিনা পলায়ন হিজরত নামে 
খ্যাত৷ তিনি ৬২২ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মদিনা যান। ওঁ দিন থেকে 
মুসলমানর। তাদের সাল বা হিজরা গণনা আরম্ভ করেন৷ যীশুধীষ্টের 


জন্ম থেকে যেমন “খ্রীষ্টাব্”_মহন্মদের মদিনা পলায়নের দিন থেকে 
তেমনি “হিজর!” । 


মঙ্ধ! আনন : মদিনার বেশীর ভাগ 'লাকই ইসলাম ধর্ম “গ্রহণ করল ॥ 
তার! হুল মহম্মদ “সহায়ক” ব। “আনজার”। তাদের সাহায্যে মহম্মদ, 
মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালেন। হিজরতের দুই বছর পরে মহম্মদ" 
বদর নামে এক জায়গায় মক্কার সৈন্যদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
করেন। তারপর ৮ই হিজরীতে ( মদিনা পলায়নের ৮ বছর পরে, 
৬৩০ খ্ৰীঃ ) মহম্মদ মক! জয় করেন ৷ ইসলাম ধর্ম মক্কায় প্রচারিত হয়। 

মহল্মাদের দেহত্যাগ £ মক বিজয়ের দু'বছর পরে (১০ হিজরী 
৬২ খ্ৰীঃ) মহম্মদ আমাশায় রোগে দেহত্যাগ করেন। 

কোরাণ £ হিন্দুদের যেমন বেদ, শ্রীষ্টানদের যেমন বাইবেল, 
মুমলমানদের তেমন কোরাণ প্রধান ধর্মগ্রন্থ । মহম্মদ বলতেন ভার 
মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌ ই তার বাণী প্রচার করেছেন। তাই মহম্মদ যখনই 
যা কিছু বলতেন তার শিষ্তেরা ত! মনে রাখতে চেষ্টা করতেন 


মষ্য--৩ 


৩৪ মধ্যযুগের কথ! 


তারপর ভার! এসব বাণী পাথরের গায়ে, চামড়ার ওপরে, পাতায় লিখে 
রাখতেন ৷ মহন্মদের প্রথম উত্তরাধিকারী আবুবকরের আদেশে এসব 
লেখা একত্রিত করা হয়! এইভাবে কোরাণের সৃষ্টি হয়। 
ইসলাম ধর্সের সারমর্ম: ১। ইসলাম কথার অর্থ ঈশ্বরের কাছে 
আত্মসমর্পণ । ঈশ্বর বা! আল্লাহ এক ৷ তিনি সর্ব শক্তিমান। আল্লাহ 
ছাড়া আর কারও উপাসন! করতে নেই। কোরাণ আল্লাহর বাণী। 
২। আল্লাহর কোন রূপ নেই। মূর্তি গড়ে তীর পুজা কর! 
নিষেধ। এমনকি মহম্মদের ছবি রাখাও নিষেধ। 
৩। মহম্মদ আল্লাহর আজ্ঞাবাহী শেষ পয়গপ্থর বা! ধর্ম প্রবর্তক । 
৪। প্রত্যেক মুর্ললমানের পাঁচটি প্রধান কর্তব্য রয়েছে। 
(ক) কলমা-_ প্রত্যেক মুদলমানের ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা 
করা কর্তব্য । প্রয়োজন হলে “জেহাদ” বা যুদ্ধ করেও ত! করতে হবে! 
(খ) নমাজ--প্রত্যেক মুসলমানকে. মক্কার দিকে মুখ করে দিনে 
পীচবার নমাজ পড়তে বা উপাসনা করতে হবে। দল 
(গ)  রোজা__বমজান মাসে যখন প্রথম টাদ দেখা যাবে, লে সময় 
থেকে একমান প্রত্যেক মুসলমানকে দিনের বেল! উপবাস করে থাকতে 
হবে। 
(ঘ) জাকত-_দরিদ্রকে ভিক্ষা! দেওয়া প্রত্যেক মুনলমানের কর্তব্য । 
(ও) হজ সম্ভব হলে জীবনে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক মুসলমান 
মক্কায় তীর্থযাত্র। করবে । 
উত্তর করে শেখে 
১। বামদিকে কয়েকটি শব ও ড'নদিকে করেকট বাক্যাংশ দেওয়! হল । 
বামদিকের যে শব্বের সঙ্গে ডানদিকের যে বাক]াংশের সম্বন্ধ রয়েছে তার 
ডানদিকের বদ্ধনীর ভেতর যথাযথ শব্দের নম্বর বসাও ; 


শব I ব্যাক্যাংশ 


১! হুদ’ ২। হিজরা ৩। কাখ। | দরিদ্রকে দান () সুদলমানদের সাল 
৪। জাকত ৫। কে'ব্রাপ ৬। কলম! () আনার বানী 0) মীর মন্দির 
৭। আনজার ৮ | বদর" ৯। 1 () মক্কার তর্থযাত্র। () বিধর্সীকে 
HR মুসলমান করা () সহায়ক () 
মক্কাবাস।র পরাজয় () আল্লাহ 
আজ্ঞাবাহী ()। 

২। কোরাণ কিতাবে লেখা হয় ?__ 


পঞ্চদশ পাঠ 


খলিফাঢদক্র শাসন 
খিক! £: মহম্মদের মৃত্যুর পর ধর্মের ক্ষেত্রে ঠার উত্তরাধিকার 


‘কেউ হলেন না৷ . কারণ মহণ্মদই শেষ পয়গম্বর । কোরাণে যা লেখ! 
: আছে, তাই ই গল!ম ধর্মের শেষ কথা । 


কিন্ত পাণ 1 কাজের জন্য একজন উত্তরাধিকারী প্রয়োজন । সেই 


উত্তরাধিকারীর নাম হল খলিফ।। পৃথিবীতে তিনি মহম্মদের. প্রতিনিধি ৷ 


খলিফার কাজ হুল-সমাজে নেতার কাজ করা, মুসলমানদের রক্ষা! করা 
আর ইসলামের প্রচার করা.। মুসলমানদের মধ্যে বিবাদে খলিফা 
বিচারকের কাজও কররেন। এক কথায় খলিফা হলেন ইসলামের 


রক্ষক, প্রচারক ও বিচারক। 
প্রথম চার খলিফা ৪. মহম্মদের মৃত্যুর পর তার চারজন আত্মীয় 


“পর পর খলিফা হন। এরা মোট ২৯ বছর (৬৩২--৬৯১ খ্রীঃ ) 


শাসন করেন। এই চারজন খলিফা “ধর্মপরায়ণ”_ খলিস্কা৷ নামে 


“ইসলামে সম্মানত ৷ J 


উমাইয়।দ বংশ চতুৰ্থ খলিফা আলির মৃত্যুর পর মোয়াধিযা 


খলিফা হন । তিনি ছিলেন মহম্মদের প্রিয় শিষ্য । তিনি কোরায়েশ 
বংশের লোক ছিলেন'না ৷ মোয়াবিয়ার বংশের বারজন সন্তান পর পর 
খলিফা হন। মোয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত খলিফা বংশের নাম ছিল 
উমাইয়াদ বংশ। এই বংশের শাদনকাল ছিল মোট ৮৮: বৎসর 
(৬৬২-৫০ খ্ৰীঃ) ৷ উমাইয়াদ বংশের প্রথম খলিফা মদিনা থেকে 


রাজধানী দামস্কাসে স্থানান্তরিত করেন। ly 
“গৃহযুদ্ধ ও মুদলমানদ্বের মধ্যে ছুই দ লর জ্ুষ্ঠিঃ খলিফার পদে 


‘কে বসবেন এই নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই মুললমানদের মধ্যে দলাদলি 


সুরু হয়। এক দলের মত ছিল কোরয়েশ বংশ থেকেই যেন খলিফা 
হন। অপর দল তা মানতে রাজী হলেন না। প্রথম দল শিয়া 
ও দ্বিতীয় দল স্বুন্নি বলে পরিচিত হন । 

এই ছুই দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যার ৷ চতুর্থ খলিফা আলি 


শক্রর চক্রান্তে মারা যান।; তারপর নুমিদের প্রাধান্ প্রতিষ্ঠিত হয় ও 
'মোয়াবিয়া খলিফা হন। 


খোক দ্িবন হিসাবে মহঃম হমৌয়াবিয়ার ছেলে তখন খলিফা । 


৩ ধ্যুগের কথা 
দিতে হত না। এছাড়া অবধ্য মুদলমান হলে অর্থাৎ রাজার ধর্ম নিলে” 


হা দি ঠা 
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৬ 


বিজিত দেশের লোকেরা স্বভাবতঃই অনেক" সুযোগ স্থৃবিধা পেত! 
এসব সুযোগ সুবিধা. ভোগ করা ও “জিজিয়া” কর এড়ানোর জন্ত' 


স্পেনে মুসলমান সভ্যতা ৩৯ 
অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এছাড়া ইসলাম ধর্মের মধ্যে 
সাম্যবাদের বীজও রয়েছে। রাজা, প্রজা, ধনী; দরিদ্র, নিৰিশেষে সকল 

মানই: সমান-_এই ছিল ইসলামের নীতি। এ কারণেও 
তখনকার বৈষম্যমূলক সমাজের অনেকে ইসলাম ধর্ন গ্রহণ করে। ধর্মের 
ভেতর দিয়ে বিজিত দেশের লোকের সমর্থন পাওয়া, 'দেশ বিজয়ের পথে 
আরবদের সাহায্য করে। 

ইসলামের সাফল্যের আরও কারণ ছিল। বাইজান্টিয়াম ও 
পারস্ত সাম্রাজ্য পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করে দু'জনই দূর্বল 
হয়ে পড়ে । উভয় শাত্রাজ্যের শাসক শ্রেণী "ও সেনাবাহিনী 
দুনতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। কুশাসন ও শোষণের চাপে ছুই সাম্রাজ্যের 
প্রজারাই অস্থির হয়ে ওঠে । তাই ‘কোন সাম্রাজ্যের প্রজানাধারণ 
আরবদের বিজয়ে বাধা দেয় নি। উচ্ছংঙ্খল, নীতিহীন, বিলালী, ভাড়া 
করা সৈশ্ত বাহিনীকে পরাজিত করতে পারলেই আরবদের দেশ জয়ে 
আর কোন বাধা থাকত না। 

কন্দটাল্টি-নাপলেরাকাছে আর বদের বিঞ্জয় অভিযান প্রতিহত £ 
পূর্ব দিকে আরবের! কল্সটাচ্টিনোপল পর্যন্ত এগিয়ে আর এগুতে 
পারেনি। কন্সটার্টিনৌপলকে অবরোধ করে রাখলেও এর দুর্গ ভেদ 
করে আরবেরা নগরের ভেতরে ঢুকতে পারে নি। জলপথেও তাদের 
ক্দটার্টিনৌপলে ঢোকার চেষ্টা বিফল হয়। শেষে ৭১৮ খরীষ্টাবে 
বাইজান্টিয়াম সম্রাট লিওর কাছে আরবেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। 
এই ব্যথতার ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপ আরবদের আক্রমণের হাত 
থেকে রক্ষা পায়। ন! হলে পৃথিবীর ইতিহাস হয়ত বা অন্য রকম 
ছয়ে যেত । ; 

ফ্রান্সে আরবদের গতিরুদ্ধঃ পুব ও দক্ষিণ ইউরোপের মত 
পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপও আরবদের আক্রমণের সুখে পড়ে । আরবরা 
আফ্রিকা থেকে স্পেনে গিয়ে উপস্থিত. হয় এবং সে দেশ জয় করে। 
তারপর তারা উত্তর দিকে ফ্রান্সের ভেতর ঢুকে পড়ে। কিন্ত ফ্রান্ধবীর 
চাল মার্টেলএর হাতে তার! তুর-এর যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয় 
€ ৭৩২ খ্ৰীঃ)। এ যুদ্ধের ফলও পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ _উত্তর 
ও মধ্য ইউরোপ আরব আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। 


'অপ্তদশ পাঠ 


স্পেনে মুসলমান সত; ভা 


স্পেনে মুসলমান বাজন্ব: অষ্টম শতাব্দীতে আরবের! স্পেন'জয় 
করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁর! স্পেন থেকে বিতাড়িত হয় ৷ কাজেই 
স্পেনে তাঁর! প্রায় পাচশে। বছর রাজত্ব করে! 
স্পেনে আরবদেয় সংখ্য! খুব বেশী ছিল না । রাজ্যের অধিকাংশ 
লোকই ইসলামে দীক্ষিত। গথ ও আফ্রিকার মূর জাতির লোক 
মুসলমান। প্রথমে স্পেনের আরব শাসকদের উপাধি ছিল আমীর ৷ 
পরে তার! খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। 
= প্রধর্ণের শুতি উদ্দার আচরণ:  পরধর্মের প্রতি স্পেনের 
মুসলমানদের আচরণ উদার ৷ তাঁরা কোথাও কোনে! গির্জা করেননি, 
কাউকে জোর করে মুসলমান করেননি। তাদের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সকল ধর্মের লোকেরাই পড়াশুনা করত। . 
স্পেনের মুসলমান রাজ্যের প্রতি ইউরোপের লোকের 
দৃষ্টিভচী ঃ তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনের খুব নামকরা শাসকছিলেন। 
তিনিই প্রথম খলিফা! উপাধি গ্রহণ করেন। জানতে পার! যায় যে, 
তার রাজসভার বাইজান্টাইন, জামান, ইতালীয় ও ফরাসী রাজপুত্ররা 
উপস্থিত থাকতেন । ইন্টরোপের নকল জায়গ! থেকেই ছাত্রের! স্পেনের 
বিশ্ববিদ্যালয়, এন্থাগার প্রভৃতিতে নানা বিষয় পড়তে আসত ৷ : এ থেকে 
সহজেই অনুমান করা যায় যে তখনকার ইউরোপের লোকের চোখে 
স্পেনের মুসলমান রাজ্যের স্থান খুব উঁচুতে ছিল । 
কর্তোভাঃ স্পেনের মুসলমান রাজ্ঞের রাজধানী ছিল কর্ডোভা ৷ 
কর্ডোভা নগর সব দিক দিয়েই খুব উন্নত। লণ্ডন ও প্যারিসের পথ 
যখন বর্ষায় কাদা মাখামাখি থাকত ও রাতে অন্ধকার বিরাজ করত, 
তখন কর্ডোভার পাথর দিয়ে তৈরী পথ আলোকমালায় উজ্জল । 
কর্তোভায় দশলক্ষ লোক বাস করত। সেখানে ছিল, সাতশো মসজিদ, 
তিনশো জানাগার, সতেরটি গ্রন্থাগার, অসংখ্য বই-এর দোকান ও 
অনেক বড বড় কোঠাবাড়ী। কর্ডোভার বিশ্ববিষ্ঠালয় তখন পৃথিবী 
বিখ্যাত--ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে বহু লোক এই “বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে পড়তে আসত । 
স্পেনে মুললন'ন লভ্যতা : ওপরের কর্ডোভার বিবরণ - থেকে 
বুঝতে পার, স্পেনের মুদলমানর! কত উঁচু দরের ছিল। স্থাপত্য শিল্পে 


মুসলমান সভ্যতা e RS 


(ঘর বাড়ী তৈরী করার কৌশল ) মুদলমান স্পেন ইউরোপে অগ্রণী । 
এঁ সময়কার তৈরী কিছু কিছু মসজিদ, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি এখনও 
বর্তমান রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা কর্ডোভার মসজিদ ও গ্রানাডার 
রাজপ্রাসাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। মুসলমান স্পেনে 
বহু অবৈতনিক স্কুল ছিল। তাতে জনসাধারণ লেখাপড়া শিখতে 
পারত। কাব্য, ইতিহাস, চিকিৎসা, গণিত প্রভৃতি বিষয় ইউরোপের 
অনেকে স্পেনে এসে শিক্ষা নিত। 
উত্তর কঢর শেখ! 
১। স্পেনে মুসলমানদের রাজত্বকাল কত বছর ছিল ? স্পেনের মু+লুমানের? 
প্রধর্মের লোকের প্রতি কেমন আচরণ করতেন? 


৯ স্পেনের মুসলমান রাজ্যের প্রতি ইউরে পের লোকের কেমন মনোভাব 


ছিল প্রমাণ সহ ব্যাখ্য গুর। 
৩। স্পেনে মুসলমান সভ্যতার বিবরণ দাও । 'এ প্রসজে বিশেব করে 


কৃর্ভোভ।র কথা উল্লেখ করবে। 


অষ্টাদশ পাঠ 

সুদলমাল সভ্যতা 

আরবদের সভ্যতা না বলে মুদল্মা'ল সভ্যতা বলার. কারথ্‌ঃ 
এশিয়া, আক্রিকা ও. ইউরোপ, নিয়ে: আরবের! এক উ'চুদরের 
সভ্যতা গড়ে তোলে । এই সভ্যতা গড়ার কাজে আরবের! নেতৃত্ব 
দিয়েছে সত্য, কিন্তু যাদের প্রতিভা ও পরিশ্রমে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে, 
তাদের অনেকেই আরবদেশীয ছিল ন! অবশ্য তারা প্রায় সকলেই 


ুসলমান ছিল । 
গুবের সভ)তা থেকে মুসলমান সত্যতার বাহাব/ লাডঃ 


আরবের! যে সব দেশ জয় করে, তাদের মধ্যেই অনেক দেশেই উন্নত 
সভ্যতা বর্তমান ছিল । ইউরোপের বারবেরিয়ানদের মত তারা এ সব 
দেশের সভ্যতা ধ্বংস করেনি। ওদের কাছ থেকে গ্রহণ করে নিজেদের 
সভ্যতাকে উন্নত করে। গ্রীক, পারসীক, ইহুদী ও ভারতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের বিত ও অভিজ্ঞতা মিশিয়ে মুলমানের। নতুন 


সভ্যতা গড়ে তোলে ৷ 


৪২ ষ্ মধ্যযুগের কথা 


মুদলমানদের শ্ল্লিঃ নীচের শিল্পগুলিতে মুসলমানদের বিশেষ 
দক্ষতা দেখ! যায়__সুন্ৰর সুন্দর থাল! বাঁসন তৈরী করা, লোহ! দিয়ে 
তলোয়ার ও নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা; পেতলের সুন্দর সুন্দর 
জিনিস তৈরী করা : কারপেট ও সিন্কের কাপড় তৈরী করা; চামড়ার 
জিনিসপত্র তৈরী করা ; কাগজ তৈরী করা ইত্যাদি৷ 
ব্যবসা বাণিজ্য £ স্থল ও জলপথে মুসলমানেরা পৃথিবীর প্রায় সব 
দেশের সঙ্গেই বাণিজ্যে লিপ্ত হত। চীন, সিংহল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
দেশে তাদের বাণিজ্য বিস্তৃত । রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের 
অনেক দেশেই মুসলমান বণিকেরা বাণিজ্য করতে যেতেন। পূর্ব 
আফ্রিকার সঙ্গেও মুদলমাঁনদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল । 
চায-বাসের উন্নতিঃ মিশরের কাছ, থেকে সেচের কৌশল 
মুদলমানের! শিখে নেয়। আর তার সদ্ব্যবহার করে তার! খুব উন্নত 
হয়ে ওঠে । ফলে যেখানে ফদল ফলত ন! সেখানেও ফসল. ফলতে 
আরম্ভ করে__যেখানে লোকজন ছিল ন! সেখানে কৃষির দৌলতে. 
লোকজনে পূর্ণ হয়ে যায় । ni a 
জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা : মুসলমানের! জ্ঞান বিজ্ঞানের ভক্ত ৷ প্রত্যেক: 
মস্জিদেই লেখাপড়! শেখান হত। মুসলমানের! যে বড় বড় গ্রন্থাগার 
স্থাপন করে তা আগেই বলা হয়েছে । তারা বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও' 
স্থাপন করে। তার মধ্যে কায়রে! বিশ্ববিগ্ভালর বিখ্যাত। ১৯১০০* ছাত্র 
সেখানে পড়াশুনা করত। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তোমাদের 
আগেই বলা হয়েছে। 
গ্রীক ও ভারতীয়দের কাছে শিখে মুসলমানের! জ্যোর্তিবিা) 
জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রে খুব উন্নতি লাভ করে। 
বিশেষ করে অঙ্কের রাশি ও দশমিক ভগ্নাংশ ভারতবর্ষ থেকে শিখে. 
ইউরোপকে তারা শেখায়। মুদলমানের! নিজেদের গবেষণার দ্বারাই 
চিকিৎসাবিষ্ঠার উন্নতি ঘটায়। 
রসায়ন বিতার জন্ম £ অন্ত ধাতুকে কি করে মোনা বা রায় 
রূপান্তরিত করা যায় আর কি করে মানুষের যৌবন: চিরদিন ধরে রাখা 
যায়, মুসলমান বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন । এই অনুসন্ধানের 
ফলে তারা বেশ কয়েকটি রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার করেন-_জন্ম নেয়, 
আধুনিক রসায়ন বিছা । 


মুসলমান সভ্যতা ৪৩. 
ভুগোল, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহান ও জীবন চরিত রচনায় 
মুসলমান প্রতিভা ঃ মুসলমানদের মধ্যে ভূগোলের চর্চা খুব বেশী 


রি TT 


ভোম অফ-দি রক ( জেরুজালেমে মহন্মদের স্মৃতি গযুজ ) 
টি ছিল কাবা, সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনচরিত রচনায় অনেক মু্লমান 
মনীষী বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন । 3 
মুসলমান স্থাপত। শিল্প £ স্পেনে মুসলমানদের স্থাপত্য শিল্পের 
কথা আগেই বল! হয়েছে । এছাড়া লাম্রাজ্যের প্রায় সব দেশেই তারা 


টস 
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_ ওমরের সস্িদের অত্যন্তর - 
বড় বড় মসজিদ ও প্রাসাদ তৈরী করে। এর মধ্যে খলিফা! ওমরের 


-৪৪ মধ্যযুগের কথা, 


“তৈরী মসজিদ ও জেরুজালেমে মহম্মদের 20 নাম কর! যেতে 
-পারে। 
_ উত্তর করে শেখে! 


১। আরব সভ্যতা না বলে মুদলমান সভ্যতা বলার কারণ কি? 

২) নিয়লিখিত বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে মুসলমান সভ্যতার উপর 
একটি বচন৷ লেখ_(ক) শিল্প (খ) ব্যবসা বাণিঞ্জা (গ) জ্ঞান বিজ্ঞান 
(ঘ) স্থাপত্য শিল্প (ও) ভূগোল, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতিতে মুসলমান প্রতিভা । 


উনবিংশ পাঠ 


পবিত্র রোমান সাঅ্রঞ্গয গঠন 


ফ্রাঞ্ছদের রাজ্য £ বারবেরিয়ানরা কি করে পশ্চিম রোমান সাআজ্য 
-ধ্বংসে করে তা তোমবা  পড়েছ। বিজয়ী বারবেরিয়ানরা বিজিত 
রোমানদের সভ্যতা নিয়ে কি করে রোমান সাআ্রাজোর- পতাকাবাহী 
-হয়ে দাড়াল, তাই এখন তোমরা পড়বে। রোমান সাঁআজোর ধ্বংদের 
পর বারবেরিয়ানদের বিভিন্ন জাতি ইউরোপে ছোট ছোট স্বাধীন রাজা 
স্থাপন করে একথাও তোমাদের বলা হয়েছে। বারবেরিয়ানদের - মধ্যে 
ফ্রাঙ্ক নামে এক জাতি ছিল। এরা বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছু 
জায়গ৷ জুড়ে এক রাজ্য স্থাপন করে। এদের একজন প্রধান চাল 
মার্টেল মুসলমানদের পরাজিত করে ইউরোপকে মুপলমাননের 
আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন। 
পোপের সঙ্গে ফ্রাঞ্চ রাজাদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ £ ফ্রাঙ্কর খ্রীষ্টান 
“ধৰ্ম গ্রহণ করে। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধানর:প পোপকে মেনে চলে । 
চাল মার্টেংলর হেলে, পাপিনকে পোপ রাজা” উপাধি গ্রহণ করতে 
অনুমতি দেন । 
ইটালিভে পোপের নিজন রাজ্য ঃ পোপ ছিলেন ধর্মগুরু ৷ তার 
নিজের কোন পৃথক স্বাধীন রাজ্য ছিল না। রাঁজা পাশিন লোস্বার্ড 
নামক বারবেরিয়ান জাতিকে ইটালি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দখল 
করা জায়গা পোপকে দেন। তখন থেকেই পোপ নিজন্ব স্বাধীন 
স্থুমিখণ্ডে বাস করতে আরম্ভ করেন। এব্যবস্থ। আজও চলছে । 
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শালমেনের জিংহাসন লাভ £ পাঁপিন মারাযাওয়ার পর ফ্রাঙ্কদের: 
নিয়ম অনুসারে তার ছ'ছেলেই ভাগাভাগী করে ফ্রাঙ্ক রাজ্যের রাজা 
হন ৷ অল্পদিনের মধ্যেই ভাইয়ের মৃত্যু হলে শালপমেন ফ্রাঙ্ক রাজ্যের: 
একমাত্ৰ অধীশ্বর হলেন । 


শার্লামেন 

শীলর্দমেনের রাজ্য বিস্তার £ শাল“মেনের মৃত বীর মধ্যযুগে" 
আর কেউ ছিলেন না। তিনি সবশুদ্ধ তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন ৷, 
তার মধ্যে অন্ততঃ তিপান্নবার যুদ্ধ যাত্রা করেন! অর্থাৎ গড়ে প্রতি 
বছরই একটির বেশী যুদ্ধ তিনি করতেন ৷ ফলে শালণমেন এক বিশাল 
সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন । বর্তমান ফ্রান্স, জার্মান ও ইটালির অধিকার: 
যা নিয়ে তীর সাআজ্য ছিল--পর পৃষ্ঠায় দেই ম্যাপ দেখ 

পোপ লিও রোম থেকে বিতাড়িত £ শা্লামেন যখন ফ্রাঙ্কদের' 
রাজা, রোমে তখন পোপ ছিলেন লিও। কটুভাষী বলে পোপ লিওকে 
অনেকেই অপছন্দ: করত। তখন আবার রোমে বসবাঁসকারী 
ঝারবেরিয়ানদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান নয়। এই অশ্রীষ্টানর। একবার: 


-৪৬ £ | মধ্যযুগের ৯৮ 


লিওর উপর রেগে গিয়ে তার জিহ্বার প্রথম দিক্টা কেটে ট্রে রোম 
থেকে তাড়িয়ে দেয় । 
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লিওর শালপমানের স্মরণঃ আর কোনগ্উপায় না! দেখে লিও 
তখনকার সবচাইতে শক্তিশালী খ্রীষ্টান ও পোপের প্রতি সহানুভূতিশীল 
রাজ! শালামেনের স্মরণাপন্ন হন। ৮০* খ্রীষ্টাব্দে শার্লামেন সসৈন্যে 
রোমে উপস্থিত, হয়ে অখীষ্টানদের শাসন :করে লিওকে ্থমর্ধাদায় 
"প্রতিষ্ঠিত করেন । 


পবিত্র রোমান সাআজ/ গঠন শনি 
_ পবিত্র রোমান সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা : রোমের বিখ্যাত গির্জা লেন্ট 


-পিটার। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টের জন্মদিনে (২৫শে ডিসেম্বর ) সেন্ট 
পিটারের গির্জায় উৎসব চলছে। শার্লমেন নতঙ্ঞানু হয়ে প্রার্থনা 
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শার্লমেনের রাজ্য অভিষেক 


-করছেন। এমন সময় পোপ লিও তার মাথায় প্রাচীন রোমান 'সত্রাটের 
এক সোনারামুকুট পরিয়ে দিলেন। তারপর পোপ তাকে রোমান 
সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন।' পোপকে, খ্ৰীষ্টানর! ভগবানের প্রতিনিধি 
১১:৯৮ তাই জনগণ শা্লমেনকে ভগবানের প্রতিনিধির 
অভিষিক্ত সম্রাট বলে গ্রহণ করে৷ সে আজ প্রায় বারশে| বছরের 
“আগের কথা । 


উত্তর করে শেখে! 
১। পোপ কিভাবে দ্বাধীন ভূখণ্ডে বাম করেন? 
"২। পোপ লিও কিতাবে রোম থেকে বিতাড়িত হন? 
৩। পৰিত্ৰ রোমান সাম্রাপ্যের প্রতিষ্ঠা হয় কিতাবে? 


শসা 


Ee বিংশ পাঠ 
পত্র ০জ্সামীন সাম্রাজ্য স্থাপন্নেন্ কল 
পবিত্র রোমান সাআ্রাজ্যঃ শাল্পামেনের স্থাপিত সাং্রাজ্যকে: 
পবিত্র রোমান সাআজ্য (Holy Roman 8010৮) নাম দেওয়। হয়। 
অগ্রীষ্টান বারবেরিয়ানর! রোমান সাম্রাজ্য জয় করে । তাই শ্রীষ্টানদের- 
চোখে তা “অপবিত্র” (57915) হয়ে যায় ৷ খ্ৰীষ্টান রাজা এবং পোপের 
পৃষ্ঠপোষক শাল“মেনকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা কর! হয়। ফলে 
ভার সাম্রাজ্য আর অপবিত্র থাকে না। তাই, শার্লামেনের স্থাপিত 
রোমান সাআ্াজ্য পবিত্র রোমান সাত্রাজ্য বলে ঘোষিত হয়। 
ইতিহাসে পবিত্র রোমান সাম্মাজ। ক্ছাপনে? গুরুত্ব? রোমান 
সভ্যতার পতনের পর বারবেরিয়ানদের ওপর দায়িত্ব পড়ে. ইউরোপের 
সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ৷ কিন্তু তাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছিল 
ন! যতদিন পর্যন্ত তারা রোমান সভ্যতা ও খ্রীষ্টান ধর্ম মনে প্রাণে গ্রহণ 
ন! করছে । কারণ ভবিষ্যত সভ্যত। গড়ে উঠবে রোমান সভ্যতার 
অনুলরণে ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবের ভেতর দিয়ে ৷ পবিত্র রোমান 
সাআজ্য স্থাপনের ভেতর দিয়ে দুটো জিনিষের গোড়াপত্তন হয়। এই 
সর্বপ্রথম রোমান ছড়া একজন বারবেরিয়ানকে রোমান সম্রাট বলে 
স্বীকার বরা হয়। রোমানদের যে বারবেরিয়ানদের সম্বন্ধে বিরূপতার 
ভাব ছিল তা দূর হয়। বারবেরিয়ানর! এর পরে রোমান সভ্যতা 
মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে। কারণ তাদেরই একজন রোমান সম্রাট 
হয়েছেন_-রোমের সভ্যতার ধারক ও বাহক: হয়েছেন। গ্রীষ্টানদের 
ধর্মগুরু একজন বারবেরিয়ানকে নিজের হাতে মুকুট পরিয়ে প্রথম রোমান 
সম্াটরূেপে বোবণা করলেন। এতে খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে বাঁরবেরিয়ানদের 
সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হল। একজন বারবেরিয়ান হলেন খ্রীষ্টধর্মের রক্ষক ও' 
পৃষ্ঠপোষক ৷ ফলে বারবেরিয়ানদের খ্ীষটধর্ম এহণ দ্রুততর হ’ল৷ 
যে রোমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হল, তার প্রতাপ তেমন ন। থাকলেও 
অন্ততঃ নামে তা এক হাজার বছর স্থায়ী-হয়। ফলে এই সাম্রাজ্য 
বারবেরিয়ানদের একত্রে গাঁথতে সাহায্য করে। পোপের রোমান 
চটের মাথায় মূকুট পরিয়ে দেওয়ায় সম্রাট দাবী করতে লাগলেন যে, 
তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করছেন। পোপ মাথায় 
মুকুট পরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্ারে কাজ করেছেন। পরে আমরা 
দেখব, সম্রাট ছাড়াও ইউরোপের অগ্ান্ত দেশের রাজারাও এ দাবী, 


পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের ফল ৪৯ 


করতে লাগলেন তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি । কাজেই. প্রজাদের তাদের 
সমালোচনা করার অধিকার বা উ'দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার 
নেই। ইউরোপের ইতিহাসে রাজায় প্রজায় ছন্দের সূত্রপাত অনেকটা 
এ ধারণা থেকেই হয়। পোপ ও আট বা রাজাদের মধ্যে বিবাদের 
সুত্রপাতও শালর্ঁমেনের সম্রাট হওয়ার ঘটনা থেকে শুরু হয়। প্রশ্ন . 
দ্রাড়াল দুজনের মধ্যে কে বড়? পোপ সম্রাটকে সম্রাট করেছেন (মাথায় 
মুকুট পরিয়ে ) তাই তিনি বড়। অপর দিকে সআটই পোপকে রক্ষা 
করেছেন তাঁকে নিজ স্থান ফিরিয়ে দিয়েছেন_তিনি ধর্মের রক্ষক ; 
তাই তিনি বড়। এ বিবাদ ইউরোপের ইতিহাসে অনেক দিন 
ধরে চলে । 

মব্জাগীরণের সুঃপাত £ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠনের ফল 
প্রায় হাতে হাতেই ফলতে-আরম্ত করল ৷ যে বারবেরিয়ানরা 
লেখাপড়ার ধার ধারত না, তাঁরা লেখাপড়ায় এগিয়ে আদতে 
লাগল ৷ নতুন নতুন স্কুল স্থাপিত হুল। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার 
চর্চা আরম্ভ হল। ইতিহাস, দর্শন, জীবনী প্রতি নিয়ে বই লেখা 
সুরু হল। খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক রই লেখা হল-_কাব্যও রচিত 
হুল। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলে! এসে তাদের নতুন জীবনের 
স্বত্রপাত ঘটাল । 

নবজাগরণে শালণমেনের অবদান £ শালামেন নিজে লেখাপড়া 
ভজরানতেন না বটে, কিন্তু পরবর্তা জীবনে তিনি নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন 
ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন ও গ্রীকভাষা বুঝতেন ৷ তার নিজের 
ভাষ। অবশ্য জার্মান ছিল। নিজে নিরক্ষর হলেও শালমেন সারাজীবন 
শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে গেছেন। তিনি রাজপ্রাসাদে এক স্কুল 
লেই সে স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত । 


স্থাপন করেন। বুদ্ধিমান ছেলে হ 
গির্জাগুলি যাতে স্কুলরূপেও কাজ করে সেদিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন । 


61 উৎসাহের সঙ্গে সুরু 
ফলে বারবেরিয়ানরা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার চ 
করে। পুরাতন বইগুলি যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য তাঁদের নতুন 
অনুলিপি তৈরীর ব্যবস্থাও শার্শামেন করেন। সআট তার নিজের 
চারিদিকে পণ্ডিতদের এক নভা গড়ে তোলেন। এ সভায় দার্শনিক, 
এঁতিহানিক, কৰি, ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পণ্ডিত লোকই 
ছিলেন। 


মধ্য ৪ 


৫০ মধ্যযুগের কথা 


শাঁল“মেনের সময়ের মাত্র কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম ও 
তাদের পাণ্ডিত্যেব ক্ষেত্র নীচে দেওয়ঃ হুল ৪ 
7.১) আইন হার্ড শীর্লমেনের জীবনী লেখক, ২। আলকুনি__ 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেশ্াপড়ীর ব্যাপারে শালপামেনের পরামর্শদাতা, 
৩। জন স্কট__দার্শনিক, ৬। স্টেবো--কবি, ৫। স্টেরোস_ 
ধর্ম বিষয়ে লেখক ও কবি ৷ 


উত্তর করে শেখো 
১। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
২। নব্জাগরণে শার্লামেনের আদান কি তা বল। 
৩।  শার্লামেনের সময়কার বিখ্যাত কয়েকজন পণ্ডিতের নাম বল। 


একবিংশ পাঠ 
খ্ৰীণ্ডান এ০ম“সল্যাসী সম্প্রদ ক্স 


ত্যাগ মানুষের ন্বভাবজাত শ্রতঃ পৃথিবীতে সকল যুগের সকল 
সভ্য মানুষের মধ্যেই কেউ না কেউ ত্যাগ ব্রত গ্রহণ করেছেন । মানুষ 
ত্যাগে আনন্দ পায়। ত্যাগের প্রতি তার স্বভাবজাত আঁকর্ষণ। যার! 
সংসারের অর্থ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের স্মরণ নেন 
আমাদের দেশে তাদের সন্ন্যাসী বলে । : তাই সন্যাসীদের আমাদের 
দেশে সব সময়ই উচ্চ সম্মান দিয়ে আসা হয়েছে। 

্রীষ্টানদের মধ্যে অলযানী সম্প্রদায়ের স্থ& £ প্রথম দিকে খ্রীষ্টানদের 
রোমান সম্রাট ও জনলাঁধারণের কাছ থেকে প্রচুর অত্যাচার সহা করতে 
হয়। কিন্ত পরে রোমান সম্রাট খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ও ইউরোপের 
অধিকাংশ লোক এই ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়ে। ফলে খ্রীষ্টান ধর্মঘাজকদের 
হাতে প্রচুর অর্থ এসে পড়ল। অনেক ভক্তই টাকা পরমা ও জায়গা 
জমি চার্চক দান করতে লাঁগল। "সেইজন্য ধর্সযাজকদের মধ্যে 


বিলাসিতা ঢুকল। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিলাসী জমিদারের মতই 
জীবন কাটাতে লাগলেন । 


খ্রীষ্টান ধর্মে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ০৫3 


তোমাদের আগেই বল! হয়েছে ত্যাগের প্রতি মানবের একটা 
স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে । অনেক ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এইরকম 
বিলাসিতা পছন্দ করলেন না৷ ধর্মের ধারা ধারক ও বাহক তাদের 
কঠোর সংযমের মধ্যে জীবন কাটাতে-হবে। প্রাচ্যদেশে সন্সাসীদের 
জীবনধারাও তাদের প্রভাবিত করল ৷ তাই তাদের অনেকে লংসার 
ছেড়ে মঠে কাজ করতে লাগলেন ' তার! সব রকম সংসার সুখ ছেড়ে 
কঠোর সন্যাস জীবন যাপন করতে লাগলেন। এভাবে খ্রীষ্টান ধর্মে 
সন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। সে প্রায় ১৭০০!১৮*০ বছরের আগের 
কথা। | 

বেনেডিক্টের সন্যানী সম্প্রদার £ নানা কারণে প্রথমদিকে খ্রীষ্টান 
সন্াসীরা তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি।. ষষ্ঠ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে ; অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তেরোশো বছর আগে, বেনেডিউ 
নামে এক-সন্যানী নতুন এক সন্যাসী সম্প্রদায়ের স্থষ্টি করেন। তিনি 
অভিজাত বংশে জন্মেছিলেন । কিন্তু অল্প বয়সেই সংসার ছেড়ে, নির্জনে 
‘দীৰ্ঘদিন ঈশ্বরের আরাধনা করেন। অনেকেই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। 
ইটালিতে অপেক্ষাকৃত এক নির্জন জায়গায় তার সম্প্রদায়ের শিষ্যদের 
. থাকবার জগ্ভ এক মঠ তৈরী করেন। 

বেনিডেক্ট সম্প্রদাের প্রতিজ্ঞ! £ ৷ ৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনেডিক্ট 
'সন্যাসীরা কিভাবে জীবন কাটাবেন তার নত কতকগুলি নিয়ম তৈরী 
করেন। এই নিয়মগুলি মধ্যে ছিল তিনটি প্রতিছ্ঞা। প্রত্যেক 
সম্্যানীকে এই তিনটি প্রতিজ্ঞ! পালন করতে হত। ১। দারিদ্র, ২। 
ব্ৰহ্মচৰ্য, ৩। আদেশ পালন। অর্থাৎ সন্যাসীর কোন অর্থ সম্পদ 
থাকবে ন! ; তাকে সম্পূর্ণ দরিদ্রের মত জীবন কাটাতে হবে । ২। তিনি 
বিয়ে করতে পারবেন না ১: সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। 
৩। তাকে মঠের প্রধানের আদেশ কোনরূপ বিচার না করেই পালন 
করতে হবে। 

সন্যাসী সম্প্রদায়ের বিস্তার £ বেনেডিক্টের সন্গালী সম্প্রদায় খুব 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের নানা জায়গায় এ সম্প্রদায় মঠ স্থাপন 
করে।. আয়রল্যাণ্ডেওআর এক জনপ্রিয় সন্যানী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে || 
তারাও নানা স্থানে মঠ তৈরী করে! এছাড়! আরও অনেক সন্যাসী 
সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়। পুরুষ ও নারী উভয়েই সন্যাস ধৰ্ম নিতে 


৫২ ইন মধ্যযুগের কথা 


হয়। 


ফ্রায়ার সম্প্রদায় £  সন্যাসীরা সাধারণতঃ লোকালয় থেকে দূরে? 


মঠ তৈরী করে সেখানে থাকতেন। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে (আজ 


থেকে ৬০* বছর আগে) ফ্রায়ার নামে এক নতুন সন্যাসী সম্প্রদায়ের 
জন্ম হয়। তারা লোকালয়ে গিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্ম. 


শিক্ষা দিতেন । ফলে তারা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 


সন্যাপীদের জীবন: আমাদের দেশের সন্যাসীদের মত খ্রীষ্টান 
সম্্যাসীরা শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে উপাসনা করতেন। সারাদিন 
পূজে! ছাড়াও তারা লেখাপড়া করা, শিক্ষা দেওয়া, রোগীর চিকিৎসা 
করা প্রভৃতি নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। প্রত্যেক মঠেই একজন 
প্রধান থাকতেন। তার আদেশমতই মঠের জীবন চলত। সম্যাসীর! 
নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন। প্রত্যেক গ্রন্থাগার, স্কুল, 


ভাক্তারখানা, পণশ্তশাল্! ছিল। তীর্থবাত্রীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা ও- 


দরিদ্রকে ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা সকল মঠেই থাকত । 
ঈশ্বরের উপাসনা সন্্যাসীদের প্রধান কাজ হলেও, তার! জ্ঞানের 
বিস্তার ও দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন । 


উত্তর করে শেখো 
১। খ্ীষটানদের মধ্যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হুষ্টি হল কিভাবে? 
২। খ্ৰীষ্টান সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী আলোচনা কর। 
*। সম্যাসী সম্প্রদায়ের বিস্তার সন্ধে কি জান? 


দ্বাবিংশ পাঠ 


পারতেন। পুরুষ ও নারীদের অন্ত আলাদা আলাদা মঠও তৈরী” 


সভ্যতায় মঠ ও সন্াসীদের অবদান ৫৩ 


সমীঞ্জকে উচ্চ আদর্শের জীবন কাটাতে উৎসাহিত করা £ 
:সন্যাসীরা আদর্শ জীবন কাটাতেন। তাদের জীবন যাপন প্রণালী 
সাধারণ মানুষকে উচ্চ আদর্শে জীবন কাটাতে উৎসাহিত করত। 
সন্ন্যানীদের কঠোর পরিশ্রম, বি্যানুরাগ, গরীবক্ে দান ও ছুঃস্থকে সেব! 
করা সমাজের আদর্শ ছিল! সময়ান্থুবতিতা, ভদ্রতা, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে 
সম্মানদান প্রভৃতি গুণও সন্যানীদের কাছ থেকে সমাজ পেয়ে থাকে । 

কৃষি ও শিল্প কাজের উন্নাতঃ মঠের জন্য কৃষি, পণ্ড পালন ও 
-নানারকম শিল্প কাজ সন্নাসীদের নিজেদের হাতে করতে হত। আবার , 
সম্যানীদের মধ্যে অনেকেই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ফলে তারা 
-উপরে বর্ধিত কাজগুলি উন্নততরভাবে করতে শিখে নেন। ফলে 


সমাজের অর্থনম্পদ এইভাবে বৃদ্ধি পায় । 
জ্থপণ্ডিবিদ্তা চিত্রকল ও সঙ্গীতে উন্নতি £ সন্যাসীদের মঠগুলি 


-অনেকটা দুর্গের মত থাকত । বড় বাড়ীর সেইসব দেওয়ালে ধর্মবিষয়ক 
“সুন্দর সুন্দর ছবি থাঁকত। মধ্যযুগের অবস্থাপন্ লোকদের ঘরবাড়ী 
অনেকটা মঠের অনুকরণে তৈরী হুত। মঠে যে ধর্ম সঙ্গীত হত, তা 


সঙ্গীতের প্রতি সমাজের লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করত ৷ 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান £ সন্্যামীর! জ্ঞানের চর্চায় অগ্রণী ছিলেন । 


তাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম সম্বন্ধীয় বই লেখেন __অনেক পুরাতন সৃথি 
নকল করে তাদের নষ্ট হয়ে যাওয়! থেকে রক্ষা করেন। সন্যাসীর! 
জনসাধারণের জন্য মঠে স্কুল চালাতেন । নধাযুগে মঠগুলিই 
বিশেষভাবে সমাজে জ্ঞানের আলে! জালিয়ে _ রাখে। সংক্ষেপে, 
‘মধ্যযুগের সমাজ সন্যাসী ও মঠের চারদিকে আবর্তিত ছিল। 


উত্তর করে শেখো 


‘১ সন্্যাসীর। কিভাবে সমাজের উপকার করেন ? 


২। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্্যাসীধের অবদাৰ কি? 
৩। কৃষি, স্থপতিবিদ্যা, চিত্ৰকলা, সঙ্গীত প্ৰভৃতি বিষয়ে সন্যাসীদের অংদ্থাৰ 


সম্পর্কে একটি ছোট বচনা লেখ । 


ত্ৰয়োবিংশ পাঠ 


এ্চর্সন্ন ক্ষেত্ৰে সংসান্্ী লোচঢকল কৃতিত্ব ৫চস্টা 


চার্চের অর্থ ও প্রতিপত্তি বদ্ধিঃ খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসারের বৃদ্ধির" 
সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান চার্চের অর্থসম্পদ ও প্রতিপত্তি যে খুব বেড়ে গেল তা" 
আগেই বলা হয়েছে। সন্যাসী সম্প্রদায় ও তাদের মঠের সম্বন্ধেও এ. 
কথা সত্য। প্রত্যেক মঠই প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক হয়। অবশ্ঠ 
সংসারী ধর্মপ্রাণ শী্টানদের দানই এর মূলে ছিল। কিন্তু চার্চ ও মঠের 
অর্থসম্পদ বেশ কিছ লোককে প্রলুব্ধ করে তোলে। 

মঠের উপর সংসারী মানুষের কতৃতের চেষ্টাও: দশম শতাব্দী 
নাগাদ নানাকারণে সন্যাসী সম্প্রদয়গুলি নৈতিক মানে দুর্বল হয়ে 
পড়ে। এই সুযোগে সামস্তেরা গায়ের জোরে মঠের ওপর কতৃত্ব 
করতে আরম্ত করেন। তাই মঠকে তারা নিজেদের জমিদারীর অংশ 
বলে মনে করেন। সামস্তদের সমর্থনে অনেক মঠে সংসারী লোক 
অধ্যক্ষ হয়ে বসেন। মঠগুলির যে আয় হত তারা তা নিজের স্বাথে 
বায় করতে থাকেন। শেষে মঠ চালানো এক ব্যবসা হয়ে দাড়াল । 
এই অবস্থায় মঠের সন্যাসীর! অধঃপতনের প্রায় শেষ সীমায় এসে 
পৌছান। এ অবস্থা আরও কিছুদিন চলতে থাকলে মঠগুলি যে 
বিলুপ্ত হয়ে যেত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

ক্লুনিয়াক সম্প্রদায়ের মঠ সংস্কার আন্দোলন £ সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়ের অনেকেই মঠগুলিকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা 
করেন। এ চেষ্টায় ক্লনিয়াক সম্প্রদায়ের সন্যাসীরা বিশেষ সাফল্য 
লাভ করেন। দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্লুনির মঠ স্থাপিত হয়। 
ক্লুনির মঠ থেকে যেসব সন্যাসী দীক্ষা নেন, তাদের আমরা ক্লুনিয়াক 
সম্প্রদায়ের সন্যাসী বলতে পারি। ক্লনিয়্যক সম্প্রদায়ের সন্ালীরা 
এক নতুন প্রশাসন প্রবর্তন করে তাদের মঠগুলিকে সামন্ত ও সংসারী 
লোকের কতৃত্ব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। এই প্রশাসন অনুসারে 
কোন নয্যাসী সম্প্রদায়ের যতগুলি মঠই থাকুক না কেন, তার কর্তা 
হতেন মূল-মঠের অধ্যক্ষ । অন্যান্য মঠের প্রধানের! তার কর্মচারী 
হিসাবে মঠ পরিচালন! .করতেন। বিভিন্ন মঠের প্রধানদের প্রধান- 
মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতেন। এই প্রশাসন প্রবর্তনের ফলে মঠগুলি, 
সংসারী লোকের করতৃ্ধ থেকে রক্ষা পায়। 


ধর্মের ক্ষেত্রে সংসারী লোকের কর্তৃত্বের চেষ্টা তত. 


সঙ্গে সঙ্গে ক্ল,নিয়াক সম্প্রদায় সন্যাসীদের নৈতিক মান উন্নত করার 
চেষ্টা করেন। প্রত্যেক মঠ ও প্রত্যেক সন্্যাদী যাতে বেনেডিক্টের 
অন্ুশীসনগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক:র চলেন, সেদিকে তারা বিশেষ 
নজর দেন! এছাড়া ব্ৰহ্মচৰ্য রক্ষার ওপরও বেশ জোর দেওয়া হয়। 

প্রধানতঃ ক্ল.নিয়াকদের সংস্কার আন্দোলনের ফলে।সন্াসী সম্প্রদায় 
ও মঠগুলি বিলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে বায়! 


জংসাঁরী লোকের ধর্নবাঁজকদের ওপর কর্তৃত্ব ব্রার চেষ্টা 
পোপের নেতৃত্বে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা সংখবদ্ধ হয়ে খ্ৰীষ্টান ধর্ম প্রচার 
করে চলছিলেন তা তোমর। পড়েছ। রোমান সাআআজোর গশামনের 
অনুকরণে ধর্মযাজকদের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে । অর্থাৎ প্রায় 
প্রতি গ্রামেই একজন করে ধর্মঘাজক থাকতেন । ধর্মযাজকদের ওপরে 
থাকতেন ভাইকারগণ। ভাইকারগণের ওপরে হলেন বিশপ এবং 
সকলের ওপরে হলেন পোপ ৷ খ্ৰীষ্টান ধর্মের বিস্তারের সঙ্গে চার্চের 
প্রত্যেক স্তরের কর্মচারীর হাতে এল প্রচুর অর্থ-_সমাজের ওপর 


ভাদের গ্রভাবও হুল যথেষ্ট ! 


সম্রাট ও পোপের মণ্যে 5ন্দঃ চার্চের অর্থ ও ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় 
পবিত্র রোমান সাআজোর সম্রাটের চার্চের ওপর নিজেদের কর্তৃন্ধ 
স্থাপনের চেষ্টা করতে জাঁগলেন। পোপের অধীনেচার্চ যে আর একটি 
স্বাধীন প্রশাসন চালাবে তা তারা পছন্দ করলেন না। পৌপসহ চার্চের 
সকলকেই সম্রাটের অধীনত মেনে নিতে হুবে। সম্রাটের! পোপের 
সঙ্গে পরামর্শ না করেই চার্চের কর্মচারী নিয়োগ করতে আরম্ভ 


চার্টের কর্মচারীরা নআ্রাটের অনুগত থাকলে চার্চের ওপর 


করলেন । 
সম্রাটের কর্তৃ্ধ থাকবে। পোপ কিন্তু চার্চের ওপর সম্রাটের এই 


কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলেন না! তিনি বিশ্বাস করতেন চার্চ সাআজ্যের 
ওপর ৷ তাই চাঁচের কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে 
শতাব্দীর কথা। এ দ্বন্দ বহুদিন 


৫৬ মধ্যযুগের কথা 
উত্তর করে শেখো 
১). খ্ৰীষ্টান মঠের ওপর কিভাবে সংসারী লোকেরা কর্তৃত্ব করে ? 
*। শ্রীষ্টান মঠগুলিকে রক্ষা করার জন্য রুনিয়ার মন্প্রদায কি ব্যবস্থ! গ্রহণু 
করেন? 
৩! সম্রঃট ও পোপের মধ্যে দ্বন্দের কারণ কি? 


টি 


চতু বিংশ পাঠ 
মব্যয়ুগে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিষ্যালয় 


ৰিদ৷৷লয় £ মধ্যযুগে বেশীর ভাগ লোকই লেখাপড়ার ধার 
ধারতো_ না। সামন্তদের ছেলেদের পর্যন্ত লেখাপড়ার পাঠ ছিল না; 
তাদের যুদ্ধ করা ও শিকার করা শিখতে হত-_তা তারা শিখত 
শিক্ষানবিশী হয়ে। কারিগরের ছেলেরাও শিল্প কাজ শিখত 
শিক্ষানবিশী হয়ে। একমাত্র যার! ধর্মযাঁজকের কাজে বা রাজ- 
কর্মচারীর কাজে যোগ দেবে তাদের লেখাপড়া শিখতে হত । তাঁদের 
শিক্ষা হত মঠ ও গীর্জারস্বলগুলিতে। মঠ ও গীর্জার স্কুলে ল্যাটিন 
ভাষা ও ব্যাকরণ শেখান হত। এছাড়া তর্কণান্্র ও বক্তৃতা দেওয়ার 
শান্ত ছাত্রদের পড়ান হত ৷ অঙ্ক, জ্যামিতি ও নক্ষত্র বিদ্যাও শিখতে 
হত। লেখাপড়া শেখার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য বই ছিল। 

বিশ্ববিভালগ স্থাপন ঃ ক্রমে দর্শন, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি 
পড়ার চাহিদা সমাজে দেখা দিল । এসব চাহিদা মেটানোর জন্য স্থাপিত 
হল বিশ্ববিছ্ঠালয়। জ্ঞানের উচ্চতর ক্ষেত্রের আলোচনা হয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সখ) খুব বেশী হতে পারে না। তাই 
দেশ বিদেশ থেকে ছাত্রের! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পড়তে আসে। 


মধ্যযুগের প্রথম বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি তাদের শিক্ষক বা আচার্যদের 
খ্যাতিতেই গড়ে ওঠে। ধর, কোন মঠ বা গীর্জায় খুব পণ্ডিত একজন 


১ 


মধ্যযুগে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় | ৫৭" 


শিক্ষক আছেন। তীর কাছে জ্ঞানের উচ্চতর ক্ষেত্রের -পড়াশুনা করা = 
হুয়। তার খ্যাতি রটে গেল। দেশ বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভার 
কাছে পড়বে বলে এসে উপস্থিত হল । শিক্ষার উন্নতির জন্য এ ধরনের 
কয়েকজন আচার্য একত্রিত হলেন। এক একজন হয়ত এক এক বিষয়ে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস 


বিশেষজ্ঞ । তাদের চারপাশে ছাত্র জোটার সঙ্গে স'হ্গ ঘরবাড়ীও তৈরী 
ছল- স্থাপিত হল বিশ্ববিষ্ঠালয় । আচার্ধদের খ্যাতির জন্য কিছু কিছু 
মঠ ও গীর্জার বিদ্ালয়ও বিশ্ববিগ্ঠালয় হিসাবে রূপান্তরিত হুল । 
কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্বৰিষ্ালয়ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময় থেকে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে । . সবশুদ্ধ প্রায় 
আশিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ এক একটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে এক এক. বিষয় পড়ানোর বিশেষ খ্যাতি হয়। এদের মধ্যে 
চারটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ নাম করা যায় । ১। ইতালির স!লেরনে। 
বিশ্ববিদ্যালয় । এখানে বিশেষভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা হয় । 
৯। বিশেষভাবে আইন পড়ানোর জন্য বলোনা বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত 
হয়। প্যারিসের বিশ্ববি্ালয়ে দর্শন, সাহিত্য, তর্কণাস্ত্র, অঙ্ক ও ধর্মশান্ত্র 
পড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ৪। ইংলগ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
প্যারিসের অনুকরণে স্থাপিত হয় ও. একধরণের বিষয় পড়ানো 
রা ৫8: ক্বাধীনত। ও স্বাক্ত্বগাসন £ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল 
স্বাধীন ৷ রাষ্ট্র তার কাজে হাত দিত না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রের কোন অপরাধ করলে বিশ্ববিদ্যালয় তার বিচার ও শাস্তির 
বাবস্থা করত। : ছাত্রদের বিচারের অধিকার সরকারের ছিল ন1। 
বিশ্ববিদ্ধালয়ে নানা দেশ থেকে ছাত্রের! পড়তে আনত, একথা আগেই 


৫৮ রর মধ্যযুগের কথা 


বলা হয়েছে । এক এক দেশের ছাত্রকে এক এক “নেশন” বলা হত। 
প্রত্যেক নেশন আলাদা আলাদা সংঘ বা “গিল্ড” গঠন করত ৷ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে এ ধরনের বেশ কয়েকটি করে গিল্ড থাকত । গিল্ডগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁহ থেকে নিজেদের জন্য অনেকথানি স্বায়ত্ব শাঁদন 
আদায় করে নিত। গিল্ডগুলি তাদের সভ্যদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করত । 
মাঝে মাঝে “নেশনে” “নেশনে” ঝগড়াঝাটি এমন কি মারামারি পর্যন্ত 
হত৷ অনেক সময় শহরের লোকদের সঙ্গেও বিশ্ববিগ্ভালয়ের লোকের 
দাগ বাধত। 


ছার জীবন ৪ ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। ফলে যেমন ভাল 
ভাল ছাঁত্র ছিল, তেমন অনেক ছাত্র আবার পড়াশুনা না করে শহরে 
নানা রকম অসংঘত আচরণ করে বেড়াত। . তখনকার দিনে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রের এক বিশেষ ধরনের গাউন পরত । এখনও বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে যার। ভিভ্রি পান, সমাবর্তনের সময় তীর! এ ধরনের 
টুপি ও গাঁউন পরেন পড়ানোর জন্য তখন অধ্যাপকের আলাদা 
আলাদ| ঘর ছিল না । ছান্রেরা বীধান মেঝেতে বসে অধ্যাপকের 
বক্তৃতা শুনত। মধ্যযুগে এখনকার মত ছাপ! বই পাওয়া যেত না। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পাঠ্য বই সব নকল করে রাখা হত। 
গ্রন্থাগারে বসে ছাত্রদের পড়াশুনা করতে হত। খুব মূল্যবান' বই 
ছাত্রের নিজের। নকল করে নিত । | 


অধ্যাপকদের খুব দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হুত। পড়ানোর মাধ্যমে 
তাদের ছাত্রদের সন্তুষ্ট রাখতে হত৷ ক্লাস কিছু বাধ্যতামূলক ছিল না। 
যেসব অধ্যাপকের ক্লাসে ছাত্র হত না, তাকে অসুবিধায় পড়তে হুত। 
ছাত্র শিক্ষক সম্বন্ধ পরস্পর দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে গড়ে উঠত ৷ 

অনেক সময় ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে 
এক এক বিষয় শিখতে হত । সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয়পড়ান হতনা 

কয্মেকজন বিখ্যাত পণ্ডিতঃ মধ্যযুগের কয়েকজন বিখ্যাত 
পণ্ডিতের নাম. তোমাদের জেনে রাখা ভাল ।. ফরাসী দেশের পিটার 
এবেলার্ড ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত৷. তিনি প্রচার করতেন যে ভাল করে 
ন! জেনে, না বুঝে কিছু গ্রহণ করবেন না; এলবাট ছিলেন আর 
একজন জার্মান পণ্ডিত । বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মশান্ত্র সম্বন্ধে: আলবার্ট 


A 


মধ্যযুগে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ৪ 


অনেক বই লিখে গেছেন। ইটালির পণ্ডিত টমাস একুয়াইনাস ছিলেন” 
আলবার্টের শিষ্য ৷ অল্প বয়সে মারা গেলেও তিনিও আঠারখানা বড় 
বড় বই লিখে গেছেন । : ইংরেজ পণ্ডিত রোজার বেকন ছিলেন একজন 
বড় বৈজ্ঞানিক ৷ বারুদ ও বাম্পীয় শক্তি সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল যথেষ্ট 1 


উত্তর করে শেখো 


ক। নীচের বা' দিকে ও ডানদিকে কয়েকটি:নায় "আলাদা আলাদা করে: 
দেওয়া আছে। বী দিকের যে নাগের সঙ্গে ভানদিকের, নামের সম্বন্ধ 8 
সে নামের বাঁদিকের সংখ্যা ডানদিকের নামের বদ্ধনীর ধা 


বাম দিক ভান দ্দিক 
১! সালোরনো ২। পিটার এবেলার্ড ফ্রান্স ( ). আইন () 
৬৮ ৩। প্যারিস ৪1 বলোন। চিকিৎসা ( ) জার্মানি () 
টু ৫। আলধাৰ্ট ৬। টমাস একুয়াইনাস ইটালি ( ) বিজ্ঞান দর্শন ()7, 
খ। মধ্যযুগে কিভাবে বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হয়েছিল আলোচন! কর । 
গ। মধ্যযুগে ছাত্র ও অধ্যাপকদের জীঘন সম্বন্ধে যা জান জেখ। 
4 ঘ। মধ্যযুগে বিদ্যালয় সম্বদ্ধে যা জান লেখ। 


পঞ্চবিংশ পাঠ 
ফিউডল শা সামন্ত গ্রথ1 


অরাজকতা. ও জনসাধারণের জীবনে অনিশ্চয়তা মধ্যযুগে 


| চলে । রাজার ক্ষমতা ছিল 
ত শত বছর ধরে ইউরোপে অরাজকত 
৯ তাঁর ওপর সব সময়েই বারবেরিয়ান ও ভন্যান্দুধর্ব 


[| 
তা আক্রমণ ত লেগেই থাকত। সাধারণ চাষীদের সব সময় 
আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হত। কখন তাদের শস্ত ও ধন-সম্পত্তি লুঠীত 


হবে, কখন তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কম্ঠাদের ধরে নিয়ে দাস কর! হবে এসব 
হচ্চিস্তার মধ্যেই তাঁদের দিন কাটাতে হত। 


এ মধ্যযুগের ইতিহাস 


লর্ড বা সামন্ত: রাজাদের ধারা প্রধান সহায়ক, তাদের: লর্ড বা 
সামন্ত বলা হত ৷ তারা যুদ্ধ ও দেশ শাসনে রাজাকে সাহায্য করতেন । 
“বিনিময়ে তারা রাজার কাছ থেকে জায়গা জমি পেতেন ৷ রাজ! দূর্বল 
হওয়ার জন্য সাঁমন্তদের নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেদের করতে 
হত৷ অবশ্যই তার! অবস্থাঁপন্ন লোক ছিলেন । শক্রুর আক্রমণ থেকে 
রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘের! দুর্গের মত বড় বড় 
বাড়ী তৈরী করতেন। তাঁরা নিজেদের দৈন্ত সামন্তও রাখতেন | নামে 
রাজার অধীনে থাকলেও, তাঁরা স্বাধীন ভাবেই চলতেন। 


“ক্ষিউডল” বা জমিদারী প্রথার স্থুষ্টি: বারবেরিয়ান ও অন্থান্ 
-হুধর্ধ জাতির ক্রমাগত আক্রমণে বিপঞ্ন হয়ে সাধারণ চাষীরা সামস্তদের 
; কাছে আশ্রয় চায় । আক্রমণের সময় যাতে তার! সামন্তদের দুর্গের 
-ভেতর থাকতে পারে ও সামন্তদের সৈন্যদের সাহায্য পায় এই ছিল 
তাদের উদ্দেপ্য । তার বিনিময়ে তার! নিজেদের জায়গ! জমি সামন্ত'দ্র 
নামে লিখে দিয়ে তাদের প্রজা হয়ে থাকতে রাজী হয়। এই চুক্তির 
সর্তে সামন্তেরা জমির মালিক হলেও নিজেদের জমি চাষ করার 
অধিকার চাষীদের হাতে থাকে। তীর! সামন্তদের নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ফনল বা অর্থ দিতে স্বীকার করে। এছাড়াও চাষীদের সাঁমন্তদের 
আরও অনেক কাজ করে দিতে হয়। এমনকি, প্রয়োজন হলে যুদ্ধের 
সময় সৈন্য হয়ে যুদ্ধও করতে হয়। এ চুক্তির সর্ত অন্থসারে সামস্তেরা 
চাষীদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন । এভাবে ইউরোপে “ফিউডল' 
-বা জমিদারী প্রথার স্থষ্টি হয়। ৮০০ থেকে ১৩০* খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই 
- পাঁচশো! বছর সময় ইউরোপের ইতিহাসে “ ফিউডল' বা জমিদারী যুগ 
বলে খ্যাত। 


ফিউডল প্রথার পর পর থারা$ ফিউডল প্রথায় সকলের ওপর 
ছিলেন রাজা। আইন মত রাজ্যের সকল জমির মালিক তিনিই । 
লামন্তদের রাজার অধিকার স্বীকার করে জমির ভোগের জন্য তাকে 
খাজনা দিতে হত ও যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হত। রাজা 
“দুর্বল হলে অবশ্য সামস্তেরা রাজাকে মানতেন না। সামস্তদের নীচে 


A 
হা 


ফিউডল বা সামন্ত প্রথা ঙঃ 
"ছিল উপ্‌সামস্তের । এক একজন সামন্তের এত জনি ও এত প্রজা 


* ১। রাজা, ২। সাধন্ত, ০। উপসামত্ত, 
৪। নাইট (যোদ্ধা) ৫। কৃষক 
থাকত যে উপসামন্তের সাহায্য ছাড়া তিনি জমির দেখাশুনা বা- 
প্রজাদের কাছ থেকে খাজন! প্রভৃতি আদায় করা কাজ করে উঠতে, 


-৬২ ২ মধ্যযুগের কথ! 
পারতেন ন! ৷ উপসামস্তরা, সামস্তদের সৈন্য ও টাকা যোগাবেন এ 
সর্তে তাদের কাছ থেকে জমি পেতেন । উপসামস্তদের পরে ছিল স্বাধীন 
চাষীর! ৷ এর! উপসামন্তদের খাজনা দেবে ও যুদ্ধের সময়ে সৈনিক 
হয়ে যুদ্ধ করবে এ সর্তে তাদের কাছ থেকে জমি পেত। স্বাধীন চাষী 
ছাড়াও ফিউডল প্রথায় আর এক দলের মানুষ ছিল। তাদের বলা 
হত “সাফ” বা ভূমিদাস। উপসামন্ত বা প্রভু তাদের চাষের জন্য জমি 
দিতেন। কিন্তু এ জমি তাঁরা অন্যের কাছে বিক্রী করতে পারত না। 
জমি ছেড়ে তাদের কোথাও যাওয়ার অধিকার ছিল না। তারা ছিল 
উপসামন্ত ও লামস্তদের হুকুমের চাঁকর। তাদের যখন যে কাজের 
প্রয়োজন হত, সাফর্দের তা করে দিতে হত ৷ 
ফিউডল প্রথা সমাজে জীবন-যাপনের এক বিশেষ ধরণ ঃ 
_ ফিউডল প্রথাকে শুধু জমি ভাগাভাগি করার একই পদ্ধতি বলে 
ভাবলে ভুল কর! হবে। এ প্রথায় জমি ভাগাভাগি করার ফলেন্সমাজে 
চার স্তরের লোকের স্থট্টি হয়৷ সামন্ত, উপসামস্ত, স্বাধীন চাষী ও 
ভূমিদাস। প্রত্যেক স্তরের লোকের সমাজ জীবন ফিউডল প্রথায় 
তার স্থান হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হত। তাই ফিউডেল প্রথাকে-সমাজে 
জীবনযাপনের এক বিশেষ ধরণ বলা যেতে পারে । 
ফ্উভল যুগে সরকারী কাজের ঘরোগ রূপ £ তোমরা জান 
"দেশ শাসন কর! ও বাইরের শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা 
সরকারের কাজ। যেখানে রাঁজাই সরকারের প্রধান সেখানে তার 
ওপরই এ ছু; দায়িত্বই থাকে । কিন্তু নিজেদের ছুবর্পতার জন্য ফিউডল 
যুগে রাজারা এ দায়িত্ব ছুটি পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। তাই বাধ্য 
হয়ে সামন্তের! ঘরোয়াভাবে নিজেদের প্রজাদের শাসন ও শক্রর 
আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা-করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্ত দেশের 
আইন অঙ্ুারে তাদের এ দায়িত্ব নেওয়ার কথা নয়। কিন্ত তবুও তারা 
এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রজারাও ত স্বীকার করে নেয়। তাই এই 
ব্যবস্থাকে আমর! ঘরোয়। ব্যবস্থা বলি। 


ফিউডল যুগের দুর্গের স্থান ৬. 
উত্তর করে শেখো 


১।. জনসাধারণের জীবনের অনিশ্চয়তার জন্ত কি ভাবে ফিউডেল প্রথার 
স্থষ্টি হয় বুঝিয়ে লেখ । এ 
২! ফিউডল প্রথার পর পর ধাপগুলি নক্সা একে দেখাও । 
৪ |. স্বাধীন চাষী ও ভুহ্দাস এবং সামন্ত ও উপসামস্তের মধ্যে কি প্ৰভেদ 
ছিল বুঝিয়ে লেখ। 
৪। নীচের বাক্য ছুটির কথা বুঝিয়ে লেখ__ 


(ক) ফিউডল, প্রথ/কে সমাজে লীবনধাপনের এক বিশেষ ধরণ বলা 
“যেতে পানে । - 


(থ) ফিউডল যুগে সরকারী কাজ ঘরোয়। রূপ নিয়েছিল কিভাবে? 


-শাঁশিট 


ষড়বিংশ পাঠ 


ফিউডডল ফুগক্স হত স্থান 
ভারতের রাজাদের দুর্গ ঃ তোমাদের অনেকে হয়ত পুরাতন 


দুর্গ দু' একটা দেখে থাকতে পার। যার। দিল্লী বা আগ্রা গিয়েছ তার। 


মুসলমান সম্রাটদের তৈরী দুর্গ অবশ্যই দেখেছ। দিল্লীর লালকেল্লা 
(দ্বগ) থেকে ত প্রতিবছর স্বাধীনতা! উৎসবে আমাদের প্রধান মন্ত্রী 
ভাষণ দিয়ে থাকেন. । ৮ 


ফন অধ্যযুগের কথা 


ফিউভল যুগে দুর্গের রূপ £ ফিউডল যুগে এই দুর্গ সমাজজীবনে 

এক বিশেষ স্থান অধিকার করে । বড় বড় সামন্তের! নিজেদের নিরাপদে" 
রাখীর জন্য নিজেদের ভূসম্পৃত্তির মাঝখানে একটা করে দুর্গ তৈরী 
 করতেন। প্রথম প্রথম মাটি ও কাঠ দিয়ে তৈরী হলেও পরে দুগগুলি 
ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী করা হত। দুর্গের ভেতরে যাতে সহজে কেট 
ঢুকতে না পারে, তার জন্তে দুগগুলি উচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত ৷ 


একই উদ্দেখ্যে দেওয়ালের চারদিকে থাকত গভীর খাল বা পরিথ।। 
ছগে যাতায়াতের জন্যে পরিধার: ওপরে থাকত ঝোলানো 


সেতু। প্রয়োজন হলে, এ সেতু নিলে, দুর্গে ও 
বটি তুলে দুর্গে যাওয়ার আর পথ 


ও তি বি ভে কাজের জন অনেক" 
গুলি ঘর বা কোঠা থাকত। যেমন, সভা ব| অভ্যর্থনা করার ঘর 
অফিসের কাজকর্ম করার ঘর, খাওয়ার ঘর শোবার ঘর, 
শস্ত রর ঘর, অগ্ত্রশত্ত্র রাখার ঘর ইত্যাদি। এসব ঘর 
সরকারী কাজে ব্যবহার কর! হত। জমিদারীর নানা! কাজের, 


ফিউডেল যুগের দুর্গের স্থান ৬৫ 


জন্য দুর্গে অনেক লোক থাকত। কিছু লৈন্ত-সামন্তকেও দুর্গের ভেতর 
থাকতে হত। তাছাড়। শত্রু আক্রমণ করলে সাধারণ প্রজারাও এসে 
দুর্গে আশ্রয় নিত। দুর্গের ঘরবাড়ীগুলি তাদের ব্যবহারেই লাগত । 
সামন্ত ব। লডেরি থাকবার জন্য এসব ঘরবাড়ী থেকে দূরে আলাদা বর- 
বাড়ী থাকত। ছোট ছোট সামন্ত বা উপ-সামন্তদের দুর্গ তৈরী করার 
মত বথেষ্ট টাকা-পয়সা ছিপ ন!_তবুও তাদের বাড়ী বেশ বড় সড় ও 
মজবুদ ছিল। 


প্রশাসনের কেন্দ্র ঃ দুর্গের ভেতর থেকেই জমিদারীর সবরকম 
কাজকম চলত। রাজন্ব আদায়কারী, পুলিশ, বিচারক ও জমিদারীর 
আর সব কর্মচারীর অফিস দুর্গের মধ্যে ছিল। সামস্তই সবরকম কাজের 
তত্বাবধান করতেন। তিনি অনুপস্থিত থাকলে তার স্ত্রী কাজকর্ম দেখার 
দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। 

রাজসভা ৪ দুর্গের মধ্যে রাজসভার অনুকরণে সভা বসত। সামন্ত 
ও তার স্ত্া জাক-জমকপূর্ণ পোষাক পরে রাজা, রাণীর মত সভায় এসে 
বসতেন। রাজ-কর্মচারার! উপযুক্ত পোষাক পরে, নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট 
স্থানে বসত। উপ-সামন্ত ও স্বাধান চাষার। “রাজলভায়” উপস্থিত থাকত। 


“রাজসভায়” সকলকেই ঠিক ঠিক আদব-কায়দা মেনে চলতে হত। : 


এ সভায় প্রজাদের সবরকমের বিচার করা হত। 

সমাজ-জীবনের কেন্দ্র? দুর্গে লেখাপড়ার জন্য স্কুল থাকত। এ 
স্কুলে সামন্ত ও উপ-দামন্তুদের ছেলেমেয়ে ছাড়া সাধারণ প্রজাদেয় 
বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরাও পড়তে পারত । অসুখ হলে যে একটু-আবটু 
চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, তা দুর্গ থেকেই করা হত। প্রশাসন, বিচার, 
বিদ্যালয়, চিকিৎস।--সূব কিছুর ব্যবস্থা দুর্গে থাকায় দুর্গ সমাজ-জীবনের 
প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 


উত্তর করে শেখে! 
১। নীচের লেখা বিষয়গুলির বর্ণনা দাও_ 9 
(ক) দুর্গ কিভাবে তৈরা হত? ৩) তার ভেতরের ঘরবাড়ী, (গ). দুর্গের 


রাজসভা। 
২। ছুর্গকে কেন সমাজ-জীবনের কেন বলা হয়েছে বুঝিয়ে লেখ । 


পাপ 


মধ্য-৫ 


সপ্তন্বিহশ পালি 
ফিউডেল যুগে “নাইট” আন্দোলন 


নাইট আন্দোলনের জন্মাঃ আমাদের দেশের তরুণরা যোগ দিতে 
পারে, এমন কিছু ভাল আন্দোলনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান । যেমন 


“স্কাউট” বা “ন্যাশন্তাল ক্যাডেট কোর” ( এন. সি. সি.) আন্দোলন। 


“নাইট আন্দোলন” এঁ ধরনের এক আন্দোলন । 


তখন ইউরোপের সর্বত্র রাজশক্তি দূর্বল হয়ে পড়ছে। চারদিকে 
অরাজকতা চলছে। যার শক্তি আছে, সে যা খুশী করে বেড়াচ্ছে। 


এর মধ্যে আবার “অসভ্য” জাতিদের আক্রমণ ও লুঠতরাজ তো লেগেই" 


রয়েছে। সামন্ত ও উপ-সামন্তদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না। 
তাদের কোন কাজকর্মও নেই। সমাজের অরাজকতা ও উচ্ছ লতার 
সুযোগ নিয়ে কাজকর্মহীন তরুণরা যাতে বিপথগামী না হয়, তারজন্ত 
“নাইট” আন্দোলনের মত একটা আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
খ্ৰীষ্টান চার্চ এই আন্দোলন স্থষ্টি করতে বিশেষ সহযোগীতা করে। 
কারণ তখনকার দিনে চার্চ সমাজে শৃঙ্খলা ও স্বরুচিপুর্ণ জীবন ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টা করে। চার্চ, রাজা, সামন্ত ও উপ-সামস্তরদের উৎসাহে 
সমাজে নাইট আন্দোলন জন্ম নেয়। 

নাইট হওয়ার জন্য শিক্ষা £ রাজা, সামন্ত -ও উপ-সামন্তের ছেলেরাই 
শুধু নাইট আন্দোলনে যোগ দিতে পারত। নাইট হওয়ার জন্য অল্প 
বয়স থেকেই তাদের শিক্ষানবিশী থাকতে হত। কোন রাজা বা 
সামন্তকে “প্রভু” মেনে নিয়ে তার কাছে ভবিষ্যৎ নাইটকে শিক্ষানবিশী 
হিলাবে পাচ থেকে সাত বছর থাকতে হত। শিক্ষানবিশীর সময় 
তাকে “স্কোয়ার” বলা হত। স্কোয়ারকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা 
করা হত না। কিন্তু সবরকম অন্ত্রচালনা ও শিকার করার বিদ্যায় 
তাকে বিশেষভাবে দক্ষ করা হত। জীবনের জন্য উচ্চ আদর্শ যাতে 
তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা 
হত। ভবিষ্যৎ নাইট ব্যবহারে যাতে শিষ্টাচার শেখে তার দিকেও 
দৃষ্টি দেওয়া হত। 


নাইট পদে অভিষেক ঃ শিক্ষানবিশী কাল শেষ হলে, স্কোয়ারকে : 


নাইট হিসাবে অভিষেক করা হত। এই অভিষেক উৎসব হত 
পবিত্র, গুরুগন্তার ও জীকজমকপূর্ণ। ক্ষোয়ারকে অভিষেকের আগের 


ফিউডেল যুগে “নাইট” আন্দোলন ৬ 


দিন উপবাস থাকতে হত। সন্ধ্যাবেলায় স্নান করে সে উপাসনা 
-করত। পরদিন সকালবেলা, পবিত্র 
-মন নিয়ে সে গীর্জায় যেত। - ধর্মযাজক 
তখন তাকে নাইট: হওয়ার দায়িত্ব ও 
"কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। গীর্জা 
থেকে দুর্গে ফিরে আসার পর “প্রভু” 
তাকে নাইট-এর উপযুক্ত পোষাক ও 
তলোয়ার [দতেন স্কোয়ার তখন হাটু 
গেড়ে “প্রভুর” সামনে বসত। প্রভু তার 
কাঠের ওপর নিজের তলোয়ার রাখতেন 
‘ও ঘোষণা করতেন, “তুমি বার, সাহসী 
€ প্রভৃভক্ত নাইট হও।” এভাবে . 
অভিষেক হওয়ার পর নাইট, অন্্রশস্ত্র 
নিয়ে ঘোড়ায় চেপে নানা রকম যুদ্ধ 
কৌশল দেখাতেন। 


নাইট 
নাইটদের ব্যবহার নীতি বা জিভালরী £- নাইট হওয়া সহজ 
কথা ছিলনা। নীচের লেখা গুণগুলিকে ব্যবহারে রপায়িত করার 
“জন্য নাইটদের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকতে হত-_-(১)  প্রতৃভক্তি, 
(২) শিষ্টাচার, (৩) প্রতিজ্ঞা পালন, (৪) অতমাচা রত মানুষকে 
রক্ষা করা (৫) সধদা ন্যায়ের পক্ষ-সমর্থন, (৬) স্রলোক ও অনাথ 
শিশুদের রক্ষা করা, (৭) খ্ৰীষ্টান ধর্মকে রক্ষা করা । 
এসব গুণ অনুসারে কাজ করাকে, এক কণার “মিভালরী” i 
(chivalry ) বা বারোচিত কাজ বলা হত। 
“টুর্নামেণ্ট” ঃ তোমরা সকলেই কৌন-না-কোন স্টুদামেন্টে” যোগ ॥&. 
দিয়েছ। পটুর্নামেন্ট” কথাটা নাইটদের যুগ থেকেই চালু হয় /., 
নাহটরা তলোয়ার, কুঠার, বর্শা, ঢাল ও বর্ম নিয়ে ঘোড়ায় ₹ 7 
চলতেন। শিকার ও টুর্নামেন্ট প্রতযোগিতা করা ছিল ত / 


জীবনের প্রধান আনন্দ। “টুর্নামেন্ট” হল, এক সঙ্গে মিলিত J 

বীরোচিত খেলায় প্রতিষোগীত৷ করা। বিশাল মাঠে টুৰ্নামেন্ট 1 

হত। গ্রামের লোক টুর্নামেন্ট দেখতে উপস্থিত হত। | 
ঘন্ব-যুদ্ধ (1961) 8 নাইটদের সময় থেকে “দ্বন্দব-যুদধ 


কথাটাও বিশেষ করে চালু হয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া নাইট" ও 


৬৮ ...- মধ্যযুগের কথা 


পারতেন না। সিভালর মত কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই তাদের যুদ্ধ 
করতে হত। কিন্তু যখন যুদ্ধ থাকত না, তখন ছুতো-রনাতায়: 
নিজেদের মধ্যে বগড়া বাধিয়ে দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে 
দিতেন। প্রায়ই দুই নাইটের মধ্যে এ ধরণের দন্ছ-যুদ্ধ বা ডুয়েল হত! 
এক নাইট অপর নাইটকে ঘন্বযুদ্ধে আহ্বান করলে (কারণ যতই 
সামান্য হউক) সে আহ্বানে অস্বীকার করা চলত না। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যে. 
নাইট তার প্রতিদন্বীকে অস্তরচ্যুত বা বেশী আঘাত করতে পারতেন 
তাঁর জয় হত। একজন বিচারক থাকতেন। পরাজিত নাইটকে, 
তার. ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র মুক্তি-পণ হিসাবে দিতে হত। 
কখনও কখনও দন্দুদ্ধে নাইটকে প্রাণও হারাতে হত। 
ভ্রৌবাদৌর (05০১৪৫০০:) আন্দোলন ঃ ট্রোবাদৌরদের কথা ন৷ 

বলে' নাইটদের কথা শেষ করা যায় না। এরা ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের 
এক বিশেষ নাইটসম্প্রদায়। ট্রোবাদৌরদের সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য 
করার বিষয় হচ্ছে যে, এদের সকলে খুব সন্তান্ত বংশের ছেলে নন। এর 
অর্থ সাধারণ বংশে র ছেলেদের মধ্যেও নাইট-আন্দোলন কিছুটা ছড়িয়ে - 


. পড়ে। 


ট্রোবাদৌরদের আর একট! বিশেষত্ব হল, মেয়েদের প্রতি অতিরিক্ত 
সম্মান দেখান। ফিউডেল যুগের প্রথমদিকে সমাজে নারীদের মধাদা 
খুব উচু ছিল না। এমনকি নন্তান্ত পরিবারে স্বামা তার স্ত্রীকে 
মারধোর করতেন। প্রত্যেক নাইট মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখাতেন। 
কিন্তু ট্রোবাদৌররা ছিল একাজে সবার অগ্রনী । প্রত্যেক ট্রৌবাদৌর 
একজন মহিলা বা. পলেডি”কে ভালবাসার পাত্রী বলে গ্রহণ 
করতেন। ট্রোবাদৌর যে তাকে বিয়ে করতে চাইতে 
“নেক সময়ই ট্রোবাদৌরের “লেডি” বিবাহিতা মহিলা থাকতেন। 
“লেডি”-কে ট্রৌবাদৌর সকল গুণের আকর বলে মনে করতেন এবং তার 
ইজিতমাত্র ভিনি জীবন দান করতে প্রস্তুত থাকতেন। নিজ নিজ: 
“লেডি”-র গুণের বণনা করে ট্রৌবাদৌরর৷ সুন্দর সুন্দর কাবতা লিখে 
সাহিত্যকে উন্নত করে গেছেন। ট্রৌবাদৌররা, নারী ও পুরুষের মধ্যে 


' ভালবাসাকে, উচ্চ মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের আন্দোলনের. 


ফলে, সমাজে সাধারণভাবে নারীদের মধাদা বৃদ্ধি পায়। 
নাহট-আন্দোলনে সমাজের উপকার ঃ নাইট-আন্দোলনের ফলে 

ফিউডেল সমাজের অনেক উপকার হয়। বড়লোকের কাজকর্মহীন 

আদরের ছেলে, আলস্তে ও বিলাসে না থেকে, উচ্চ আদর্শ নিয়ে. 


ম্যানোর প্রথা ৬৯ 


-নানাভাবে সমাজের উপকার করে জীবন কাটাঁয়। সে যুগে তারা 


সমাজের ছূর্বলশ্রেণীর লোকের প্রধান রক্ষক হয়ে টাভায়। নাইটরা 


-সমাজে নারীর মর্ধাদা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের সাধারণ 


লোক নাইটদের গুণকে শ্রদ্ধার গেখে দেখত ও তাদের গুণ অনুকরণ 
করতে চেষ্টা করত। 


উত্তর করে শেখো 
১। সমাজের কেমন পরিস্থিতিতে নাইট আন্দোলন জন্ম নেন তা আলোচনা 


করু। 
২। নাইট হওয়ার শিক্ষা কিভাবে দেওয়া হত বর্ণনা-কর । 


1 নীচের বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ__ ক) টুর্নামেন্ট, খে; ছন্দ, 


“(গ) ফিউডেল যগে সমাজের মর্ধাদা, 'ঘ) সিভালরী, ঙ) নাইট-আন্দৌলনে সমাজের 
-উপকার | 


৪1 নাইটের অভিষেক কিভাবে হত বর্ণনা কর। 
৫1  ট্রৌবাদৌর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা কর | 


অষ্টবিহশ পা 
ম্যানোর প্রথা 


কাকে বলেঃ গ্রামের লোকের সহযোগীতায় গ্রামের জমিকে চাষ 
-করে নিঙ্গের ও গ্রামের লোকের জীবিকার সংস্থান করাকে ম্যানোর প্রথা 
বলা যেতে পারে। এ প্রথায় প্রধান দায়িত্ব হল ম্যানোরের কর্তা! লডের 
ওপর। তিনিই গ্রামের লোকের মধ্যে জমি ভাগ করে দিয়ে চাষবাস 


.করাতেন। তোমরা আগে যে ফিউডেল প্রথার কথা পড়েছ ম্যানোর রর 


প্রথা তারই অঙ্গ বলে ধরে নিতে পার। ম্যানোর প্রথা ফিউডেল যুগের :. 


৮ 


গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন. নিয়ন্ত্রণ করত। 
ম্যানোর £ এক-একজন লর্ড বা জমিদারের জমিদারীকে এক-একটি - 
ম্যানোর বলা হত। ম্যানোর সাধারণতঃ একটি করে গ্রামে থাকত 
-কিন্ত ম্যানোরের একের বেশী গ্রামও ছিল। আইনমত ম্যানোরের সকল 
জমির মালিক ছিলেন লর্ড বা জমিদার। তিনি যে স্বাধীন কৃষক ও 


1 


+ 
৭০ মধ্যযুগের কথা 


সার্কদের সহযোগীতায়. গ্রামের জমি চাষ করাতেন একথা তোমাদের: 
আগেহ বলা হয়েছে। আমাদের গ্রামের মত, সকল চাষের জমি যে এক- 
জায়গায় থাকত তা নয়_ গ্রামের মধ্যে চাষের জমি ছড়িয়ে থাকত। 


৯৩ শীতকালীন জমি ; 
জমি। 
২. আ্যানোরের ঘরবাড়ি ৪ ম্যানোরের মধ্যে খোলা মাঠের ভেতর বা 
"সরু গ্রাম্য রাস্তার দু'পাশে চাষীদের বাড়ী পাশাপাশি থাকত। তাঁদের 
. বাডাতে সচরাচর একটা কোঠাই থাকত--চাল থাকত খড়ের। ধনী 
চাষীর বাড়া কখনও কখনও কাঠ দিয়ে তৈরী হত।; ম্যানোরের 
মাঝখানে থাকত লর্ডের বাড়ী-_ইট, কাঠ দিয়ে তৈরী প্রাসাদের মৃত. 
অনেক লর্ভই দুর্গের মধ্যে না থেকে ম্যানোরের বাড়ীতে থাকতেন। 


sp 


ম্যানোর প্রথা ন 


সমবায় প্রথায় চাষবাস £ কোন চাষীর পক্ষে একা চাষ করা 
সম্ভব ছিল না। তার প্রধান কারণ কোন চাষীরই একার চাষের জন্য 
যথেষ্ট বলদ ছিল ন|।- তখনকার দিনে বলদগুলো ছিল দুর্বল । দশ- 
বারটি বলদ লাঙ্গলে ন! জুড়লে শক্ত মাটি চাষ করা যেত না। কাজেই. 
গ্রামের সকল চাঁষের বলদ একত্র করে গ্রামে যত লাঙ্গল ছিল তাতে 
ভাগাঁভাগি করে জুড়ে দেওয়া হত। ফসল কাটার সময় সব চাষী 
একত্র হয়ে ভাগাভাগি করে ফসল কাটাত। চাষীদের জমিগুলি 
পাশাপাশি থাকত। এক চাষীর জমি থেকে অপর চাষীর জমি 
একটা আল দিয়ে মাত্র আলাদা কর! হত। . ফলে সমবায় প্রথায় 
চাষের কোন অ ;বিধা হত ন1। 

লর্ভের জমি £ঃ গ্রামের জমির এক ৰষ্ঠাংশ (কখনও কখনও এক 
তৃতীয়াংশ ) লর্ড তার নিজের হাতে রাখতেন। . বল! বাহুল্য, সব 
চাইতে উর্বর জমিগুলিই তিনি নিঞ্জের ভাগে রাখতেন. স্বাধীন চাষী 
এবং সার্চ উভয় শ্রেণীর লোককেই লর্ডের জমি চাষ করে দিতে হত। 
অবশ্য সাফাই এক্গাজে বেশী লিপ্ত থাকত। 

জমির ভিন ভাগ £ বদলে বদলে ফসল ফলানোর জন্য জমিকে 
তিনভাগে ভাগ করা. হত। একভাগ জমিতে শীতের সময়, অপর 
ভাগ জমিতে বসন্তকালে ফসল ফলান হত তৃতীয় ভাগ জমি পতিত 
থাকত। এ বছর যে জমিতে শীতকালে ফসল হত, পরের বছর সে 
জমি হয়ত বসন্তকালে চাষ করা হত বা পতিত রাখা হত। এভাবে 
বদলে বদলে ফসল ফলান হত। তাতে ফসল ভাল হত্দ। ভাগে 
ভাগে জমি চাষ করার আর একটা সুবিধা ছিল, তাতে অপেক্ষাকৃত 


কম লাঙ্গলের প্রয়োজন হত । * 
জঙ্গল ও পণ্ড চরানোর জমি £ চাষের জমি ছাড়াও পশু চরানোর 
জন্য আলাদা জমি থাকত।. ম্যানোরের মধ্যে জঙ্গলও থাকত তা 
থেকে রান্না ও ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য কাঠ পাওয়া যেত। গ্রামের সব 
লোকই পশু চরানোর জায়গা ও গ্রামের জঙ্গল ব্যবহার করতে পারত । 
প্রত্যেক ম্যানোরই নিজ প্রয়োজনীয় খাঞ্ ও 


সম্পৃর্ণতা ঃ ন 
তানি জিনিদপর নিজেই তৈরী করত । সুন, লোহা প্রভৃতি দু-একটি 
জিনিস ছাড়া বাইরে থেকে কিছু আমদানি করতে হত না। প্রত্যেক 
চা, নিজন্ব ছুতোর, কামার ইত্যাদি থাকত। 


নানা ধরনের কর £ লর্ড বা জমিদার সাধারণ লোকের কাছ থেকে 


“ 


৭২ ই মধ্যযুগের কথা 


নানা রকমের কর আদায় করতেন। গরীব চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় 
অনেক জিনিসের ব্যবস্থা নিজেরা করে উঠতে পারত না। ম্যানোরের 
সকল লোকের জন্য লর্ড সে সব ব্যবস্থা করে দিতেন | যেমন বড় 
রুটি তৈরী করার জন্য বড় উন্নুন, পানীয় জলের জন্য কুয়ো, শস্তয 
ভাঙ্গানোর জন্য মিল, মদ তৈরী করার বাবস্থা ইত্যাদি । লড়ের তৈরী 
করা এসব জিনিস ব্যবহার করার জন্য ম্যানোরের লোকেদের কর দিতে 
হত। লর্ড-এর কর যোগাতে যোগাতে ফিউ'ডল যুগের লোকের! 
ফতুর হয়ে যেত। 


কর্মচারী £ কর আদায় করা, জমির দেখাপ্তন৷ প্রভৃতি কাজের 
জন্য লর্ভকে বেশ কয়েকজন কর্ণচারী রাখতে হত। এ ছাড়৷ ম্যানোরের 
_লোবদেরও মিলিতভাবে কিছু কিছু কর্মচারী রাখতে হত। যেমন 
গ্রামের পশু চরানোর জায়গা যাতে কেউ নিজের কাজে না লাগাতে 
পারে, তার জন্য একজন কর্মচারী রাখা হত; তারপর গ্রামের গরু- 
বাছর, ভেড়া, শুয়োর প্রভৃতি চরানোর ভন্ গ্রামের লোকেরা মিলিত- 
ভাবে কাজের লোক রাখত। 


গির্জাঃ সব ম্যানোরেই অন্ততঃ একটা করে গির্জা থাকত। 
গির্জার পাশেই থাকত ধর্মযাজকের বাড়ী । গির্জার জন্ত 'আলাদা করে 


জমি থাকত। গ্রামের লোকেরাই সাধারণতঃ এ জমিতে চাব করে 
দিত। টি 


উত্তর করে শেখো 
১। ম্যানোর কাকে বলে? ফিউডেল প্রথার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? 
২। ম্যানোরের জমির বিলি বাবস্থা ও চাষবাস কি করে হত নক্সা একে 
দেখাও | 
৩। .ম্যানোরে সমবায় প্রথায় চাষবাস হত এ কথা বলতে কি বোঝ ব্যাখ্যা 
কর। 


কর। 
৫| ম্যানোরের গির্জা সমন্ধে যা জান লেখ । 
৬।. ম্যানোরের কর্মচারীদের সম্বন্ধে যা জান হেখ। 


৪। ম্যানোরের সাধারণ লোকেরা করের ভারে কিভাবে পীড়িত হত ব্যাখ্যা 


ৰ 


ন্‌ 


গরু-ছাগলের মত তারা ল্ দের স' 


উনভ্রিহস্প লীন 
ম্যানোরে সাধারণ লোকের জীবন 
সমাজে ভিন শ্রেণীর লোক ৪ কিউডেল যুগে সমাজের লোক তিন 


সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল--অভিজাত সম্প্রদায়, ধর্মযাজক সম্প্রদায় ও 


সাধারণ লোক । সাধারণ লোককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়__ 
স্বাধীন চাষী ও সার্ফবা ভূমিদান। ওপরের তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অভিজাত সম্প্রদায় চাষীদের শোষণ করে প্রচুর টাকার মালিক হতেন। 
জমির খাজনা ছাড়াও তারা নানাভাবে চাষীদের কাছ থেকে কর 


হিসাবে প্রচুর টাকা আদায় করতেন। এ টাকা দিয়ে তারা বিলামের 


জীবন কাটাতেন। তাদের ন্বেচ্ছাচারিতাও কম ছিল না ।. সব কিছুই 
তাদের হুকুম মত হত। ধর্মযাজকদেরও প্রচুর আয় ছিল। সাধারণ 
লোক তাদের জমিও চাষ করে দিত ও সবসময় তাদের আদেশ পালনে 
প্রস্তুত থাকত । সাধারণ লোকের জীবন এ ছ'-শ্রেণীর একেবারে বিপরীত 
ছিল--দুঃখে-কষ্টে তাদের দিন কাটতো। 

সাধারণ চাষীর জীবন 2 খড়ের চাল দেওয়া এক কোঠার বাড়ীতে 
যে সাধারণ চাষীরা থাকত সে. কথা আগেই তোমাদের বলা হয়েছে। 


“বরে ছিল একটামাত্র ছোট জানালা । তার উপর তেল মাখান মোট! 


পর্দা টাঙান থাকত। সকাল থেকে সন্ধ্যা! পর্যন্ত তাদের পরিশ্রম করতে 
হত। কখনও নিজের জমিতে, কখনও বা ডের জমিতে কখনও বা 
ধর্মযাজকের জমিতে তাদের খাটতে হত। : স্ত্রীলোকেরাও দিনরাত 


খাটত। তারা অন্তান্ত কাজ করেও চরকায় স্থতো কাটত ও তাতে কাপড় 


তৈরা করত। j & 
তাদের খাওয়া-দাওয়া খুব সাধারণ-_শাক-সন্জি ও মোটা রুটি । 


ডিম বা মাংস খুব কমই জুটত। তাদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল কয়েকটি 
শুয়োর, গাই, বলদ ও মুরগী _-অনেকট। আমাদের চাষীদের মতই তাদের 
জীবন ছিল। 

সাধারণ লোকেরা প্রতি রবিবার গির্জায় উপালন! করতে যেত | 
সাধারণতঃ তারা ছিল ধর্মপ্রাণ। 


ভুমিদাসদের জীবন 2 ভুমিদাসদের জীবন আরও কঠোর ছিল । 


ম্পত্তি বলে গণ্য হত। গরু-ছাগলের 
অনেক সময় একজন ভুমিদাসের দাম 


মতই তাদের বিক্রী করা যেত। 
লর্ড ভূমিদালদের অবধ্য 


একট! ভাল ঘোড়ার দামের চেয়ে কম হত। 


৭৪ মধ্যযুগের কথা 


চাষ করার জন্য জমি দিতেন। তা! থেকেই তাদের খাওয়া পরা চলত ৷ 
কিন্ত জমি ছেড়ে ইচ্ছেমত কোথাও তারা যেতে পারত না। যে কোন 
কাজের জন্য ডাকলেই তাদের লের বাড়ীতে উপস্থিত হতে হত। 
তাদের সন্তানদেরও লড়ে'র বাড়ীর সবরকম ঘরের কাজ করে দিতে হত। 

লর্ড ও স্বাধীন চাষীরা ভূমিদাসদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করলেও 
আদালতে তার কোন বিচার হত না। একমাত্র এক ভূমিদাম অপর 
ভূমিদাসের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চাইতে পারত । 

তাদের বিয়ে করার স্বাধীনতা ছিল না। বিয়ে করতে হলে লর্ডের 
অন্থমতি নিতে হত।: ম্যানোরের বাইরের কাউকে বিয়ে করতে দিতে 
লর্ সহজে অনুমতি দিতেন না। 

“ ভূমিদাসদের একটামাত্র স্থবিধা ছিল যে তাদের জমি কেডে নেওয়া 
যেতনা। ম্যানোর যদি বিক্রী হয়ে যেত তবে ভূমিদাঁসরাও তার সঙ্গে 
বিক্রী হয়ে যেত। তাদের জমি তাদের হাতেই থাকত। 

এ অসহ্য অবস্থা! থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কখনও কখনও 
ভুমিদাসেরা বিদ্রোহ করত। কিন্তু ফল কিছু হত না। একমাত্র মুক্তির 
পথ ছিল খ্ৰীষ্টান সন্যাসী হয়ে যাওয়ায় । কখনও কখনও তারা পালিয়ে 
শহরে চলে যেত। সেখানে কোন বড় ব্যবসায়ী হয়ত তাদের আশ্রয় 
দিত। অবশ্য তাদের খাটতে হত তার কলকারখানায়। 

উত্তর করে শেখো! 

১ বাষদিকে মধ্যযুগের চার শ্রেণীর লোকের নাম দেওয়া হল, আর ডান- 
দিকে, তাদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি বাক্যাংশ দেওয়া হল। যে বাক্যাংশ যে 
ঘে শ্রেণীর লোকের জীবন সদদ্ধে দেওয়া হয়েছে, তাহা বোঝাবার জন্য সেই 
শ্রেণীর বামদিকের সংখ্যা, বাক্যাংশগুলির ডান দিকে বমাও। কোন বাক্যাংশ 
যদি কোন শ্রেণী সন্ধে সত্য না হয় তবে তার ডান দিকে ক্রস (১) চিহ্ন দাও । 
কোন, বাক্যাংশ যদি একাধিক. শ্রেণী সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় তবে তার ডান দিকে 
একাধিক সংখ্যা বলতে পারে । 

১। লর্ড জমি ছেড়ে যেতে পারত না. 


) বিয়ে 

করতে অগ্কমতি নিতে হত ( )থ' 
২। ধর্মযাজক ঘর ছিল ( ) প্রচুর টাকার LCN 
ক টী সাধারণ খাওয়াস্দাওয়া () স্বেচ্ছাচারী 
৩। স্বাধীন চাষী ছিলেন () লর্ডের বাড়ীর সবরকম কাজ 
MPL করে দিতে হত ( ) দিনরাত করতে 


হত ( 7 সন্াসা হয়েছে )। 
হ। মধ্যযুগে ভূমিদাসদের জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ । 


#= 


- ফ্রান্সের গ্রামে, শহরে ঘুরে 


ত্রিহস্প পান 
ক্রুসেড 


ক্রুসেড 2 প্রায় দু'শো বছর ধরে, (১০৯৪ থেকে ১২৯১ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত ) ইউরোপের খ্রীষ্টানরা মধা-এশিযায় আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চালায় । এই ঢশো বছরব্যাগী যুদ্ধকে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয় । 
ইউরোপের সমাজে এ যুদ্ধ বিরাট আলোডনের সৃষ্টি করে। দেশের লব 
শ্রেণীর লোক, রাজা, সামন্ত, যাজক, বণিক, চাষী; সৈনিক এমনকি 
চোর-দস্ত্যাও এ যুদ্ধে স্বেচ্ছায় যোগ দেয়। সু 

নামকরণ £ “ক্রুসেড” কথাটা স্প্যানিশ ভাষা থেকে এসেছে । 
ক্রুসেডের সৈনিকদের পতাকা ও পরিচ্ছদ ক্রস চিহ্নিত থাকত বলে, 
যুদ্ধের নাম হয় ক্রুসেড ৷ তোমরা জাঁন যে যীশুখীষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধ করে 
হত্যা করা হয়েছিল । তাই ক্রুস খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতীক | 

্রীষ্টান তীর্থ জেরুজালেম? বাইরে থেকে দেখলে মুসলমানদের 
হাত থেকে খ্রীষ্টান তীর্থ জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্যই ক্রুমেড আরম্ভ ' 
হয়। যীশুর জন্যস্থান, কর্মস্থান ও সমাধিক্ষেত্ৰ হল প্যালেষ্টাইন রাজ্যের 
অন্তৰ্গত: জেরুজালেম নগরে। মক্কা যেমন তীর্থস্থান__প্রতি বছরই 
তেমনি বহু লোক তীর্থ করতে ইউরোপ থেকে জেরুজালেমে যেত। . 


খ্রীষ্টান তীর্থবাত্রীদের উপর অভ্যাচার £ মহম্মদের মৃত্যুর পরই 
( সপ্তম শতকে ) জেরুজালেম মুসলমানরা দখল করে। কিন্ত তারা 
খ্ৰীষ্টানদের ধর্মাচরণে বাঁধা দিত না! ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃকাঁ মুসলমানরা 
জেরুজালেম অধিকার করে । তারপরই খ্ৰীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর 
আরম্ভ হয় অত্যাচার । তীর্ঘযাত্রীরা ইউরোপে ফিরে তাদের ওপর 
অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করেন । - শেষ পর্যন্ত পিটার নামে এক 
ফরাসী খ্রীষ্টান সন্যাসী পোপের কাছে এসে খ্ৰীষ্টানদের এ অত্যাচারের 
হাত থেকে -রক্ষা করতে আবেদন জানান। পোঁপ তখন ইউরোপের 
সকল খ্রীষ্টানকে শ্রেনী নিবিশেষে ধর্মযুদ্ধ করে জেরুজালেমকে খুসলমান- 
দের হাত থেকে উদ্ধার ক্রার' আহবান দানান। পিটার খালি পায়ে 
ঘুরে খ্রীষ্টানদের্‌ ওপর মুসলমানদের সত্য, 
অর্ধনত্য, অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খরীষ্টানদের 
উত্তেজত করে তোলেন। পোপের আহ্বানে অনেক খ্রীষ্টান সাঁড। 


দেন। আরম্ভ হয় ক্রুসেড বা ধমযুদ্ধ। 


৭৬ , মধ্যযুগের কথা 


অন্যান্ি কারণ £ জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার ছাড়াও 
ক্রুসডের আরও কতকগুলি কারণ দেখা যায়! মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
অনেকদিন থেকেই ইউরোপের লোকের মনের ভাব মধুর নয়। 
মুসলমানেরা স্পেন দখল করে এবং তারা ভূমধাসাগরের ভেতর-দিয়ে 
ইউরোপের বাণিজ্যের প্রধান শত্রু হয়ে দীড়ায় । ধর্মযুদ্ধের ভেতর দিয়ে 
মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করা ইউরোপের লোকের আসল উদ্দেশ্য । 

এতদিন ইউরোপের বাইরে বেশী লোক খ্রীষ্টধর্ম নেয়নি। পোপ 
‘দেখলেন যে ভ্রুসেভের ভিতর দিয়ে প্রাচাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের এক 
বড় স্থযোগ উপস্থিত হয়েছে! তাই তিনি সকলকে ত্রুসেডে যোগ দিতে 
উৎসাহিত করতে লাগলেন। তোমরা জান নাইটরা৷ সব সময়ই 
হুদোহসিক কাজের সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন। ক্রুসেড তাদের 
কাছে লাহসিকত! দেখানোর বড় সুযোগ এনে দিল । তারা দলে দলে 
ক্রুসেডে যোগ দিলেন । 


উত্তর করে শেখে! 


১। ুসেড কাকে বলে? জুুসেড নামকরণ কেন হয়েছিল ? 


২। খীষ্টানদের ওপর মৃসলমানদের অত্যাচার ছাড়া কুসেডের আর কি'কি 
"কারণ ছিল? 


একভ্রিৎস্প পাজি 
প্রথম, তৃতীয় ও...ক্র সেভ 


ক্ুনেডের সংখ্যাঃ মোট সাতটি বড় ক্রুদেড হয়। এছাড়া ছোট 
‘ছোট জুসেড হয় আরও অনেক। ইউরোপেও মুনলমানদের তাড়াবার 
জন্য ক্রুসেড হয়। 

প্রথম ক্রুসেড £ প্রথম ক্রুসেডে ইউরোপের রাজাদের মধ্যেই কেউই 
যোগ দেননি। ফ্রান্সের সামন্তরাই বেশী করে ক্রুদেডে যোগ দেন, 
তাদের অধীনের সৈন্যদের নিয়ে। এছাড়া নাইটরাও ছিলেন সংখ্যায় 
প্রচুর। মুসলমানের! ক্রুসেডারদের তেমন কিছু বাধ! দিতে পারেনি । 


প্রথম, তৃতীয় ও” ব্রু,সেড পন, 


ক্রুসেডারের! জেরুজালেম দখল করে সেখানে খৃষ্টানদের এক রাজ্য স্থাপন 
করে।.. এছাড়া জেরুজালেমের কাছে আকার নগরে তারা একটি: 
উপনিবেশ ও সৈন্তাবাস স্থাপন করে। 

তৃতীয় ক্রুসেড ঃ দ্বিতীয় ক্রুসেড তেমন কিছু সফলতা অর্জন করতে” 


পারেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে সালাদিন নামে এক মুসলমান বীর মিশর 
ও সিরিয়া অধিকার করে ্রীষ্টানদের কাছ থেকে জেরুজালেম জয় করে, 


নেন। সালাদিন জন্মে কুদিস্থানী, ধর্মে মুসলিম, শৌর্ষে অপরাজেয়, 


চরিত্রে মহান এক 
ইংলণ্ডের রাজারাও যৌগ দেন। ইংলগ্ডের রাজার নাম ছিল রিচা. 


বয়স মাত্র ২৩ বছর হলেও তিনি খুব সাহসী ও বড় যোদ্ধা ছিলেন। 
জার্মানীর সম্রাট বারবারোসো পথে জলে ডুবে প্রাণ হারান। ফ্রান্সের 
রাজা রিচার্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে দেশে ফিরে যান। রিচাডে'র নেতৃত্বে 
ক্রনেডারর! আকার নগর আবার অধিকার করে নিল। জেরুজালেম 


কিন্ত মুসলমানদের হাতেই রয়ে গেল । 


করে নিজ দেশে ফিরে গেলেন । 
£ জেরুজালেম উদ্ধার না হওয়ায় আবার ক্রুসেড 


করার প্রয়োজন হয়। প্রথম ব্রুংসডের মত এ ক্রসেডেও ফ্রান্সের 


সামন্ডেরা ও নাইটরা প্রধানভাবে যোগ দেন। কিন্তু এ ক্রুসেড প্রমাণ 


বীর। তৃতীয় বারের ক্রসেডে ফ্রান্স, জার্মানী ও- 


রিচার্ড সালাদিনের সঙ্গে সন্ধি. 


ঞ 


“সংখ্যা লেখ_রিচার্ড ( ) সালাদিন ( ) আক্কারে উনি 


-এ৮ ্ মধ্যযুগের কথা 


করে যে ধর্মযুদ্ধের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করাই ক্রুসেডারদের মূল 
উদ্দেশ্য  ইটালির ভেনিস শহর তখন সমুদ্রপথে ব্যবসায়ে অগ্রণী। 
টাকার বিনিময়ে ভেনিস ক্রুসেডারদের সমুদ্রপথে যাত্রার ব্যবস্থা করে 
দিতে রাজী হয়। ভেনিসের প্ররোচনায় ক্রুসেডাররা ভেনিসের 
প্রতিদন্া “জারা” শহরকে ধ্বংস করে “জারা” খ্রীষ্টান শহর। পোপ 


“এতে ভাষণ রেগে গেলেন। কিন্তু ক্রুসেডাররা তা গ্রাহা করল না । 


তখন. আধার কনম্টান্টিনোপলের সিংহাসন নিয়ে, বিবাদ চলছে। 
:বিবাদার এক পক্ষ নমর্থন করে ক্রুসেডাররা : কনস্টা্টিনোপল আক্রমণ 
করে ধ্বংস করে এবং সেখানে ল্যাটিন সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। 
অল্পদিনের মধ্যেহ গ্াক্রা আবার তাদের সাম্রাজ্য উদ্ধার করে। 
চতুর্থ ক্রুসেডের পর আর কোন ক্রুসেড জোরদার হয়ান। 
জালেম উদ্ধার ন! করেই ক্রুসেডের অবসান হয়ে যায়। 
উত্তর করে শেখে 


৯। নাচের বাক্যাংশ বা নামের মধ্যে কোন্টি ১ম, কোন্টি অয় ও কোন্টি 
গর্ঘ জুসেডের সন্ষে স্বন্ধযুক্ত তা বোঝানোর জন্য তাদের ডানদিকে ১, ৩৩ ৪ 


কিন্ত 


জেরু- 


বশ ( ) জারা ধ্বংস () 


জেরুজালেম উদ্ধার ( ) ইউরোপের রাজাদের যোগদান () আক্কার পুনরুদ্ধার ( )3 


দ্বাতুৎশ পা 
} ক্রুসেডের ফলাফল 
 জ্রুদেডের বিফলতা £ ক্রুদেড দু'শো বছরেরও ওপরের যুদ্ধ । ইউ- 
রোপের প্রায় সব রাজ্যের সব শ্রেণীর লোক তাতে যোগ দেয়। ধর্মের; 
জন্য প্রাণদানের উন্মাদনাও তাতে বড় কম ছিল না। তবু যে উদ্দেশ্যে 
ক্রুসেড আর্ত হয় তা কিন্ত সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত শ্রীষ্টানদের সব- 
প্রধান তার্থ জেরুজালেম মুসলমানদের হাতেই রয়ে গেল ৷ 
বিফলতার কারণ £ ক্রুসেডের বিফলতার প্রথম কারণ হল তার 
নেতাদের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি। বিফলতার দ্বিতীয় 
কারণ হল যে, ক্রুসেডারর! একজন নেতার অধীনে ছিল না। তারা 


ভিন্ন ভিন্ন নেতার অধানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 1কতেন। 


তারপর জের গালেম উদ্ধার করা অনেক ক্রুসেডারেরই প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল না। তাই তোমরা দেখেছ, চতর্থ ক্রুসেডে, ক্রুসেডাররা খ্রীষ্টানদের 


বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে শুরু করে। 


মধ্যযুগের সভ্যতার পুর্ণ বিকাশ; দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে 


‘ইউরোপে মধ্যযুগের সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। 'সবদিকেই ইউরোপ 


তখন অনেক উন্নত। এই উন্নতিতে ভ্রুনেভ অনেকখানি সাহায্য করে । 
খান্ত ও পোষাকে পরিবর্তন ঃ ক্রুসেড যাত্রাদের মাধ্যমে ইউরোপের 


বাইজেন্টিয়াম ও আরব সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। 


কলে খাগ্চে ও পোষাকে ইউরোপের লোকের গ্রীক্‌ ও মুসলমানদের 
অনেকটা! অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মুসলমানদের অনুকরণে 
পুরুষদের মুখে দাড়ি রাখা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । 

নতুন নতুন শহরের ক্ষষ্টিঃ ক্ুনেডের ফলে, ভুমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব 


ইউরোপের হাতে আসে । এতে ভূমধ্যনাগরের ভেতর দিয়ে ইউরোপের 


বাণিজ্য খুব বেড়ে যায়। ফলে ভূমধ্যনাগরের 'তারে ইটালিতে অনেক- 
গুলি শহরের জন্ম হয়। এর মধ্যে ভেনিস্‌ ও জেনোয়ার নাম হয়ত বা 
তোমরা শুন্ছে। টু 
দূর থেকে মধ্যযুগের এই শহরগুলোর পরিখা, প্রাচীর, সেতু, তোরণ 
ও অট্রালিকাঁগুলিকে দেখতে সুন্দর বলে মনে হলেও আসলে" এর রূপ 
কিন্তু অন্তরকম। শহরের পথগুলো সরু, আকার্বাকা। রাতের বেলায় 
পথগুলে। অন্ধকার হয়ে থাকে । এছাড়া শহরের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর। 


৮০ মধ্যযুগের কথা 


জলাশয় ও কৃপগুলে! প্রায়ই দূষিত থাকে, ফলে রোগ ও মহামারী প্রায়ই 
লেগে থাকে । মধ্যযুগের শহরে সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন হাট বাঁ 


বাজার বসে। হাট ছাড়া অনেক শহরে বহরে একবার বা ছূ'বার ‘মেলা 
বসে। 


মধ্যযুগের শেষদিকে শহরগুলো রাজা বা সামন্তদের কাছ থেকে 
নানারকম অধিকার লাভ করে। এঁসব অধিকার একটি সনদে লেখা 
থাকে |. এতে নাগরিক কর বা গুক্কের পরিমাণ, পৌরসভা! গঠন ব্যবস্থা 


ক্রুসেডের ফলাফল ৮১ 


ইত্যাদির বিষয় লেখা থাকে । রোম, বালিন, লণ্ডন, প্যারিস ও রিমজ 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে. স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রচলন হয়। 
নাগরিকের! কখনও কখনও বিধিবব্যবস্থা প্রণয়ন করে, মুদ্রা প্রচলন করে 
এবং শুক্ষের পরিমাণ স্থির করে। এমনি করে ইতালীর ফ্লোরেন্স, 
জেনোয়া, মিলান, জার্মানীর ল্যুবেক, হাম্বুর্গ প্রভৃতি নগর প্রায় স্বাধান 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 

কুটির-শিল্পের উন্নতি £ বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে ইউরোপের কুটির- 
শিল্পের উন্নতি ঘটে। . প্রাচ্যদেশে প্রস্তুত জিনিষের ভাল দর ' পাওয়ায় 
শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ারের হ্থ্টি হয়| এই সময়কার কুটির- 
শিল্পগুলি শহরে গড়ে ওঠে। গ্রাম ও চাষবাসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল 
না। এখন শহরে যে সব বড় বড় শিল্প দেখ তার ভিত্তি এ কুটির-শিল্প। 

বুর্জোয়া শব্দের সৃষ্টি আজকাল রাস্তাঘাটে “বুর্জোয়া” শব্দটি 
প্রায়ই শোনা যায়। তোমরা হয়ত, তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে 
কাউকে বুর্জোয়া বলে টিটকারা দিয়ে থাক । বুর্জোয়া বলতে, আমাদের . 
মনে এমন লোকের ছবি ফুটে ওঠে, যে হয়ত জনসাধারণ থেকে নিজেকে 
একটু স্বতন্ত্রভাবে থাকে, আর যার চলায়, বলায়, আচারে অহঙ্কার ফুটে 
ওঠে; আর হয়তো বা তার আধিক স্বচ্ছলতাও বেশী ৷ “বুর্জোয়া” করাসা 
ভাষার শব্। আদলে ক্রুসেডের সময় শহরে যে ধনীসম্প্রদায়ের স্কট 
হয়, তাদের “বুর্জোয়া” বল৷ হত। তাই থেকেই বুর্জোয়া শব্দের সৃষ্টি । 

যুদ্ধবিদ্যায় উন্নতিঃ গ্রীক ও মুসলমানদের কাছ থেকে ক্রুসেডাররা 
দুর্গ তৈরী ও যুদ্ধ করার নতুন নতুন কৌশল ও নতুন নতুন অস্ত্র ব্যবহার 
করতে শেখে। 

ইতিহাস ও কবিতা লেখায় উৎসাহ £ ক্রুসেডের বিবরণ লিখতে 
গিয়ে, ইতিহাস রচনার উৎসাহ পাওয়া যায়। ক্রুসেডাররা প্রাচ্যদেশের 
নানা রকমের গল্প জেনে এসে দেশে সে সব প্রচার করে। এতে ইউরোপের 
কবিদের কল্পনার খোরাক মেলে । 

'__ নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের উৎসাহ £ ক্ুসেডের কলে ইউরোপের 
লোকেরা দেশত্রমণে উংসাহিত হয়। অজানা দেশ আবিষ্কারের দিকেও 
তাদের বঝোকের স্থষ্টি হয়। 

ুষ্টধমের বিস্তার £ তোমর! জান যে, বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই 
্রষ্টধর্মের লোক আছে। জ্রুসেডের সময় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকর! ইউরোপের 
বাইরে গিয়ে ধর্মপ্রচার আরম্ত করেন। তাদের এ চেষ্টা ধীরে ধারে 
মধ্য_৬ 


৮২ মধ্যযুগের কথা 
জোরদার হয়। ফলে পৃথিবীর সব জায়গায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকর! ছড়িয়ে 
পড়েন। 

পোপের ক্ষমতা! বৃদ্ধি ৪ ক্রুসেডের ফলে পোপের মান, মর্যাদা ও 


ক্ষমতা বৃদ্ধি পয়ি। তারই আহ্বানে ইউরোপের সব লোক জেরুজালেম 
উদ্ধারে ছুটে যায়| সকলেই তার নেতৃত্ব মেনে নেয়। 


উত্তর করে শেখে। 
১। ক্রুমেডের ফলাফল সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ। 


অক্সোতিহস্ণ পাঞ 
চীনদেশে তাং সম্রাটদের শাসন 
মধ্যযুগে চীনঃ চীনদেশের প্রাগীনক1লের ইতিহাস তোমর। 


পড়েছ। এবার আমরা মধাঘুগে চীনদেশের কথা পড়ব। চীনদেশ 
ষে আমাদের দেশ থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত তাও তোমরা জান। 


মানচিত্রে চীনদেশ কোথায় এবং সেটা যে একটা খুব বড় দেশ, তা দেখে. 


নিও। 
তোমরা ইউরোপ ও ভারতবধের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস 
পড়েছ। তা থেকে জেনেছ যে এই ছুই জায়গায় প্রাচীনকালে সত্যতার 
যথেষ্ট উন্নতি ঘটে; কিন্ত মধ্যযুগে এদের সভ্যত| এগিয়ে যাওয়৷ 
বন্ধ হয়ে যায়। ' চীনদেশেরও প্রাচীন 'সভ্যত। খুব উন্নত। কিন্ত 
ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মত মধ্যযুগে চীনের সভ্যতা নীচু মানের হয়ে 
পড়েনি। ফলে মধ্যযুগেও চানের সভ্যতা সমানভাবে এগিয়ে চলে [ 
চীনদেশে মধ্যযুগের জময়-সীম £. মোটামুটিভাবে চীনদেশে ৬১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগের আরম্ভ ও ১২৮০. খ্রীষ্টাব্দে তার শেষ ধরা হয় । 


মোটামুটিভাবে এই ৬৬৯ বহর চীনদেশের ইতিহাসকে আমরা মধ্যযুগ 


বলতে পারি। | 
তাংসাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা? সুই বংশের পতনের পর তাং চর 
৬১৮ শ্ৰীষ্টাব্দে চীনের সিংহাননে আরোহণ করেন। প্রাচীনকালে চীন 


নখ 


| 


চীনদেশে তাং সম্রাটদের শাসন ৮৩ 


“দেশের উত্তরাংশ নিয়েই চীনের সভ্যতা প্রধানতঃ গড়ে উঠে। তাং 


বংশ ও চীনের উত্তরাংশ নিয়েই তাদের সাত্রাজ্য গঠন করেন। 
তাং ভাই স্ুংঃ তাং তাই স্ব ছিলেন তাং বংশের: শ্রেষ্ঠ সম্রাট । 


- তার বাবা ক! ওৎ-স্ুং তারই সাহায্যে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাং বংশের প্রতিষ্ঠা 
. করেন। নয় বছর রাজত্ব করার পর তিনি ছেলের হাতে সিংহাসন দিয়ে 


অবসর নেন। তাং তাই স্থং ২৩ বছর রাজত্ব করেন । 

রাজ্যবিস্তার £ তাং তাই স্বুং মধাএপিয়ার- অনেক: দেশ জয় 
করে দেশের বাইরেও চীন সাস্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। এ স্থানের তুকীঁ 
অধিবাসীরা তাং তাই স্ু-এর বশ্যতা স্বীকার করে। . এভাবে গোবি 
মরুভূমি পর্যন্ত চীন প্রাধান্য লাভ করে। পূর্ব মঙ্গোলিয়ার মঙ্গোলদেরও 
তাং তাই স্ুং জয় করেন। 

_ শাসনবব্যবস্থার সংস্কার : তাং তাই স্থুং নানাভাবে শাসন-ব্যবস্থার 

সংস্কার করেন। 

কাও স্বংঃ তাং তাই সুং-এর পর তার ছেলে কা ও স্ুং সম্রাট 
হন। তিনি প্রায় ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি কোরিয়া রাজ্যের 
অনেক অংশ জয় করেন। ভারতবর্ষের সীমানার খুব কাছে ইক্ষু নদী 
পর্যন্ত তার প্রাধান্য বিস্তার ঘটে। কা ও স্থং বৌদ্ধধর্মের একজন 
প্রধান সমথক ছিলেন। 

উহঃ এই সময় চীনের ইতিহাসে উ হৌ নামে এক মহিলার 
কথা কিছু বলতে হয়। সম্রাট কা ও স্ুু-এর ওপর তার বিশেষ 
প্রভাব দেখা যায়। সম্রাটের রাজত্বের শেষ সময় উ হৌ-ই প্রকৃতপক্ষে 
শাসনকার্ধ চালান। কা ও সুং-এর মৃত্যুর পর প্রায় ২২ বছর তিনিই 
সাআ্াজ্যের সর্বেনর্বা হয়ে উঠেন। তার ইচ্ছামত লোককে ফিংহাননে 
বগান হয়। তারা তার হাতের পুতুলের মত কাজ করেন। প্রায় 
৮* বছর বয়সে এক ষড়যন্ত্রের ফলে উ হো ক্ষমতাচ্যুত হন। 
- সিং হোয়াং £ সিং হোয়াং ছিলেন তাং বংশের আর একজন 
প্রতাপশালা.রাজা। তনি ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই 
৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে তিববত খুব শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে । অপরদিকে আরব - মুলমানেরাও মধ্য-এশিয়ায়' তাদের 
শক্তি বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করে। সিং হোয়াং তিব্বত ও আরব 
মুঘলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে চীনের সাত্রাজ্য রক্ষায় সক্ষম হন। 

সিং হোয়াং-এর রাজত্বকালে কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট 


উন্নতি ঘটে। 


৮৪ মধ্যযুগের কথা 


তাং বংশের পতন £ সিং হোয়াং-এর পর তাং বংশের পতন আরম্ভ * 
হয়। তাং সম্রাট-এরই একজন সেনাপতি চু ওয়েন ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শেষ 
তাং সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 


উত্তর করে শেখো 
১। ইউরোপ ও ভারতবর্ষ এবং চীনদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসের মব্যে 
পার্থক্য কি তা লেখ । 


২। তাং বংশ সব সুদ্ধ কত বছর রাজত্ব করেন তা লেখ । 
৩। তাং বংশের তিনজন প্রধান সত্রাটের নাম লেখ এবং প্রত্যেক নামের 
পাশে এ সম্রাট কত বছর রাজত্ব করেছিলেন লেখ । 


৪। মানচিত্রে নীচের নামগুলি চিহ্নিত কর-_গোবি মরুভূমি, 
তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া । ইসি ইচছ নদী 
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চতুত্রিহস্প লা 
তাং শীসনকালে প্রশাসন, আইন-কানুন ও শিক্ষা 


তাং শাসনকাল : ৬১৮ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ৯০৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই 
তিনশো! বছরের কিছু কম সময় তাং সম্মাটগণ চীনদেশ শাসন করেন। 
এই বংশের তিনজন প্রধান সআাট একশ’ বছরেরও বেশী সময় রাজত্ব 
করেন। ক্ষমতাশালী ও কৃতী সআাটদের শাসনকালেই চীনে সভ্যতার 
সকল দিক থেকে উন্নতি ঘটে । 

সৈম্যবাহিনীর আধুনিকীকরণ ঃ ‘ সৈন্তবাহিনীর ওপরই বিশেষ করে, 
সম্রাটের ক্ষমতা নির্ভর করে। তাং সভরাটগণ সৈন্যবাহিনীর জন্য নতুন 
নতুন ও উন্নততর অন্ত্রশশ্থ প্রবর্তন করেন। সৈন্ধবাহিনীতে বিশেষ করে 
অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয়। 

সাআজ্যকে ছোট ছোট বিভাগে বিভক্তিকরণ : বড় দেশ. বা 
সা্রাজ্ের প্রশাসনকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে শাসন করলেই 
শাসন-ব্যবস্থা! জোরদার হয়। ধর, আমাদের দেশ_ প্রথম কতকগুলি 
রাজ্যে বিভক্ত রয়েছে। রাজ্যগুলি জেলায় এবং জেলাগুলি গ্রামে 
বিভক্ত রয়েছে । ঠিক সে রকম, তাংদের সময় চীন দেশ দশটি তাও 


তাং শাসনকালে প্রশাসন, আইন-কানুন ও শিক্ষা ৮৫ 


বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তাওগুলি আবার চৌ ব! জেলায় বিভক্ত 
ছিল। চৌ এর পর ছিল হিয়েন। প্রত্যেক ভাগই যাতে ভালভাবে 
“শাসিত হয়, তার জন্য ছিল উপযুক্ত রাজকর্মচারী। নীচের নক্মাটি 
দেখ__ 

sii 

তাও 


s হিয়েন 
-_শাসন-ব্যবস্থায় সম্রাটের প্রাধান্য £ঃ তাও প্রভৃতি প্রশাসনের ছোট 
ছোট বিভাগগুলি যাতে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে উঠতে পারে তার দিকে 
নস্রাট দৃষ্টি দিতেন। যত রাঞজকর্মচারী ছিলেন তীর! সকলেই সম্রাটের 
"দ্বারা নিযুক্ত হতেন এবং সম্রাটের আদেশ শুনতে বাধ্য থাকতেন। 
রাজকমারীগণ £ চীনদেশের শাসনের মেরুদণ্ড হলেন রাঁজ- 
কর্মচারীগণ। উপযুক্ত লোক যাতে রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হতে 
পারেন তার জন্য সরকার, এখনকার মতই উপযুক্ত পরীক্ষা নিয়ে 
রাজকর্মচারী নিযুক্ত করতেন। রাজকর্মচারীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ 
বিদ্যালয় ছিল। কনফিউদাদের নীতি. মেনে রাঞকার্য পরিচালনার 
জন্য 'রাজকর্মচারীদের নীতি-শিক্ষা দেওয়া হত। চীনদেশের রাজ- 
কর্মচারীদের শিক্ষা, পরীক্ষা-ব্যবস্থা এবং তাদের দক্ষতা ও আচার- 
ব্যবহার পৃথিবীর অনুকরণীয় ছিল। 
সরকারী শস্তভাগ্ডার £ আর একটা বিষয়ে চীনদেশের প্রশাসন 
‘আমাদের আধুনিককালের সমপর্ধায় ছিল। তা হল উদ্ধ ত্ত কসনের 
সময় সরকারী শস্তভাগার গঠন করে ছুভিক্ষের সময় তা থেকে 
-গরীবদের শস্ত বিতরণ করা । বর্তমানে আমাদের দেশে যে এ ধরনের 
প্রচুর শস্তভাগ্ডার আছে তা তোমরা সবাই জান। 
আইন-কানুন: টীনদেশে আইনকে “নি” বলা হত। এছাড় 
প্রাচীন ভারতবর্ষের মত দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথাকেও চীনদেশে “লি” 
বলা হত। চীনবাদীরা বিশ্বাস করত যে এই প্রথাগুলি ঈশ্বরের 
ইচ্ছানুসারেই প্রচলিত। তাই সকল মান্ুবকেই তা মেনে চলতে হয়। 
“কেউ প্রচলিত প্রথাকে না মানলে, সমাজের নকলে মিলে তাকে ত! 


৮ | মধ্যযুগের কথা 


মেনে চলতে বাধ্য করত। চীনদেশে কনফিউসাসের শিক্ষার ফলে' 


্থায়-নীতির মান এমন উঁচুতে ওঠে এবং প্রথাগুলিকে সকলে এমনভাবে 
মেনে চলত যে আলাদা করে কিছু কিছু আইন থাকলেও তার প্রয়োগের 
খুব বেশী প্রয়োজন হত না। 

শিক্ষা ঃ তাং সম্রাটদের শাসনকালে রাজকর্মচারীদের শিক্ষার জন্য 
যে বিশেষ বিদ্যালর ছিল তা তোমাদের আগে বলা হয়েছে । শিক্ষা 
শেষে সরকার পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। যাঁরা পরীক্ষায় 
কৃতকার্ধ হতেন তাদের এখনকার মতই সনদ দেওয়া হত। 


রাজকর্মচারী ছাড়া বৌদ্ধ ধর্মবাজক হওয়ার জন্যও শিক্ষা দেওয়া 


হত। এ ছাড়া বৌদ্ধ মঠগুলিতে এ শিক্ষা দেওয়া হত। 

রাজকর্মচারী ও বৌদ্ধ ধর্মযাজক ছাড়া, সাধারণ.লোকের শিক্ষার জন্য 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। চাষবাস ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয়, শিক্ষা 
শিক্ষানবিশী হয়ে নিতে হত। 


উত্তর করে শেখো! 


১। তাং সাঞ্রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের কোন্টি ছোট কোন্টি বড় 
তা বোঝাবার জন্য তাদের নামসহ একটি নক্সা আক। 
২। তাং সাত্াজোর রাজকর্মচারীদের শিক্ষা ও পরীক্ষা-ব্যবদ্ধা সম্বন্ধে যা 
জান লেখ। 
৩। চীনদেশের আইন-কানুন ও শিক্ষা সন্ধে যা জান নেখ। 


৬4. 


ভগ 


সা 


প্থণতিহশ পালি 


তাং শাদনকালে ব্যবসা-বাণিজ্য বৌদ্ধধর্ম ও বিদেশের 
সঙ্গে সম্পর্ক 


সভ্যতার বিকাশের ছুটি প্রধান কারণ £ ' ইতিহাস পড়লে আমরা 


'দেখি যে কোন দেশে যখন সভ্যতার তাড়াতাড়ি বিকাশ ঘটে 
শক্তিশালী সুশাসনের ফলে সে দেশে তখন শান্তি বিরাজ করে। 


আবার এও দেখি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তখন সে দেশে আধিক 
স্বচ্ছলতার স্থট্টি হয়। ভাই শক্তিশালী সুশাসন ও আহিক স্বচ্ছলতাকে 
আমরা সভ্যতা বিকাশের কারন বলে ধরতে পারি। 

উত্তর ও দক্ষিণদিকে স্থল ও জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য £ তাং 
সম্রাটদের শাসন্কালে দেশে শান্তি ছিল, একথা. তোমরা আগেই 
পড়েছ। তাদের শাসনকালে চীনদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যেও খুব উন্নতি করে। 
মধ্য এশিয়ায় তাং সম্রাটদেগ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পশ্চম- 
দিকের স্থলপথে চীনদেশের সঙ্গে অনেক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে 
থাকে । চীনের দক্ষিণে রয়েছে কয়েকটি বন্দর। তাদের মধ্যে প্রধান 
হল ক্যাটন। ক্যান্টন বন্দর দিয়ে আরব, পারসিক ও ভারতীয় 
ব্যবনায়ীরা চীনের সঙ্গে ব্যবসা চালাতেন । চীন বিশেষ করে সিক্কের 
কাপড়, মশলা প্রভৃতি বিদেশে পাঠাত। বিদেশ থেকে চীনে আসত 
হাতির দাত, কচ্ছপের খোল প্রভৃতি । আরব ব্যবসায়ীরা সম্ভবতঃ 
নিগ্ৰো দাসদের চীনে এনে বিক্রয় করত | ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তাং 
সম।টদের সময় চীনের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ খুব ভাল থাকে । 

বিদেশীদের জে মেলামেশার ফলে নতুন ধমে'র প্রবেশ : তাং 
বংশের শাননকালে চীনে প্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রবেশ করে। মধ্য এশিয়া 
থেকে এই ধর্ম চীন দেশে আদে। তাং বংশের শাসনকালে চীন্দেশে 
যে ইসলাম ধর্মাবলহীর লোক ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে বৌদ্ধধর্ম 
চীন দেশে আগে থেকেই ছিল! তাং লআ।টদের শ।সনকালে তা বিশেষ - 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ্‌ 

বৌদ্ধধর্মের ভেতর দিয়ে ভারতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ 3 
তাং সম্রাটদের শাদনকালে, বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারত ভ্রমণে 
আসেন। আবার বেশ. কিছু ভারতীয় বৌদ্ধ সন্যাসী চীনদেশে গিয়ে 


ধর্ম প্রচারের কাজে ব্রতী হন। 


৮৮ মধ্যযুগের কথা 


হিউুয়েন সাংঃ এদের মধ্যে হিউয়েন সাং-এর কথা তোমরা 
পড়েছ। হিউয়েন সাং ছিলেন একজন “উচ্চ রাজকর্মচারীর ছেলে। 
তিনি বৌদ্ধ সন্যাসী হয়ে যান । বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তার জানার আকাক্কা 
ছিল খুব প্রবল। তাই সম্রাটের আদেশ 
অগ্রাহ্য করে ও অনেক কষ্টে স্থলপথে 
দীর্ঘদিন ভ্রমণের পর. তিনি ভারতবর্ষে 
পৌছান। : দীৰ্ঘ" ১৪ বছর যে তিনি 
ভারতবর্ষে থাকেন তা তোমরা পড়েছ। 
ভারতবর্ষ থেকে তিনি অনেক বই নিয়ে 
যান।' দেশে ফিরে তিনি আরও ২০ 
বছর বেঁচে থাকেন। এই সময় তিনি 
চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সঙ্গে 
নিয়ে আস! বৌদ্ধ ধর্মগরন্থের অনুবাদ 
করেন। “ক 
তাং সম্রাটদের শাসনকালে ই সিং 
হিউয়েন সাং নামে আর এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 
ভারতবর্ষে আসেন। অপরদিকে ভারতবর্ষ থেকেও কিছু কিছু সন্ন্যাসী 
ধর্প্রচারের জন্য চীনদেশে যান । 


বৌদ্ধধমে'র প্রভাব £ তাং সপ্রাটদের অনেকেই বৌদ্ধধর্মের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়কার সব চাইতে প্রভাবশালী উহ 
বার, কথায় একাধিক তাং সম্রাট উঠতেন বসতেন, নিজে ছিলেন 
বৌদ্ধ সন্নাসিনী। রাজ ক্ষমতাকে সহায় পেয়ে তাং সম্রাটদের শাসন: 
কালে চীনে বৌদ্ধধর্মের শাসন চরমে গৌঁছায়। বৌদ্ধ মঠ মন্দিরে 
চীনদেশ ছেয়ে ায়। ফলে বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান লোকের প্রতিদিনকার 
জীবনের অঙ্গ হয়ে দাড়ায় 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ৷ঃ বৌদ্ধ সন্যাসীর! চীনে জ্ঞান-হিজ্ঞানের 
চর্চা বৃদ্ধি করেন। ভারতবর্ষ তখন গণিত ও ভ্যোতিবি্যায় অগ্রণী 
ভারতীয় বৌদ্ধ সন্্যাসীদের কেউ কেউ যে চীনে যান, তা তোমাদের 
বলা হয়েছে। তারা চীনদেশে গণিত ও জ্যোতিবিগ্যাচ্চার প্রচলন 
করেন। | 

কোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ £ ম্যাপে কোরিয়া জায়গাটা দেখে 
নিও। কোরিয়া চীনের পড়শী-রাজ্য।. দ্বিতীয় তাং সম্রাট তাই স্ুং 


তাং শাসনকালে ব্যবসা-বাণিজ্য বৌদ্ধধর্ম ও বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ৮৯ 


কোরিয়া জয়.করার চেষ্ট করে ব্যর্থ হন। কিন্তু তার ছেলে কাও স্তুং 
কোরিয়ার অধিকাংশ জয় করতে সমর্থ হন। কোরিয়ার ওপর চীনের 
অধিকার অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজ্য জয় অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের 
ভেতর দিয়ে চীনের প্রভাব কোরিয়ায় বেশী করে পড়ে তোমরা হয়ত 
জান আজও পর্যন্ত চীন কোরিয়ার ওপরও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা 
করে চলেছে। কোরিয়া এখন ছু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। চীনের 
প্রভাবের অধীনে রয়েছে উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়া আবার 
আমেরিকার প্রভাবে গিয়ে পড়েছে ৷ 

জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ £ জাপান চীনের পড়শী রাজা । 
চীনের কোরিয়া অধিকারের. পর জাপানের সঙ্গে তার সরাসরি 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জাপানের একাধিক দূত চীনদেশে আসে 
'ীনদেশের অনেক লোক জাপানে বসবাস করতে শুরু করে। চীনের 
সভ্যতা তখন জাপানের সভ্যতার চেয়ে অনেক উঁচু দরের। ফলে 
জাপান নানাভাবে চীনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে চীন! ভাষার 
সাহিত্য জাপানী ভাষায় সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। জাপানের চীন। 
অধিবাসীর। জাপানে অনেক বৌদ্ধমন্দির তৈরী করে। চীনের অনেক 
শিল্প বিশেষ করে তীর শিল্প জাপানে চালু হয়। চীনের প্রভাবে 
জাপানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে । 

আনাম £ আনাম আর একটি পড়শী রাজ্য যার উপর চীনের 
প্রভাব দেখ! যায় ।. অনেক: চীনদেশীয় লোক সেখানে উপনিবেশ 
স্থাপন করে চীনের সভ্যতা সে দেশে বহন করে নিয়ে যায়। 

সংক্ষেপে, এই সময় চীনের সভ্যতা এত উচু স্তরে পৌঁছায় যে 
পড়শী দেশগুলি সকলেই তাকে অনুকরণ করে গৌরববোধ করতে 


'থাকে। 


উত্তর করে শেখো৷ 
১। তাং যুগে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যা জান লেখ। ব্যবসা-বাণিজ্য 
সভ্যতা বিকাশে কিভাবে সাহায্য করেছিল ? 


২। তাং যুগে চীনের নিম্নলিখিত দেশের সঙ্গে যোগাযোগ সম্বন্ধে যা জান 
লেখ-- 
(ক) ভারতবর্ষ, (খ) কোরিয়া, গে) জাপান, (ঘ) আনাম। 
৩1. তাং শাসনকালে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সমন্ধে যা জান লেখ। 


—— 


অভত্তিৎস্প পাঞ 
তাং শাসনকালে চীন-সভ্যতা 


উচু মানের সভ্যতা £ তাং শাসনকালে চীনের সভ্যতা যে খুব 
উঁচু মানের ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তোমরা দেখেছ যে চীনের 


প্রশাসন প্রায় আধুনিককালের প্রশাসনের মতই ছিল। তোমরা, 


পড়েছ যে চীনদেশে তখন প্রচুর বিদ্যালয় ছিল; বৌদ্ধ সন্যাসীরা জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চর্চায় অগ্রণী ছিলেন! ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চীন ছি 
খুব পটু। 

এখন আমরা আরও পড়ব, সাহিত্য, চারুকলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে 
চীনের সভ্যতা কত উন্নতি করে। 

সাহিত্য £ কবিতা, সাহিত্য এ সময় উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। 
চীনা সাহিত্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা এ সময় রচিত হয়। লিপো 
ও টু ফু ছিলেন তাং যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখক। এ ছাড়া কথা- 
সাহিত্যে, বেশেষ করে ছোট গল্প লেখায় চীনা সাহিত্য বিশেষভাবে 
এগিয়ে যায়। 

চারুকলা! £ এ সময় ছবি আকায় চীনারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় 
দেয়। অঠ-মন্দিরের গায়ে আকা অনেক চমৎকার ছবি আজও বজায় 
রয়েছে। এ ছাড়া মৃতি গড়ার কাজেও চীনদেশের লোকের বিশেষ 
দক্ষতা আমরা দেখতে পাই। খুব সুন্দর সুন্দর মঠ মন্দির এ সময় 
তৈরী হয়। এসব ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পকলার বিশেষ করে ভারতীয় ও 
গ্রীক শিল্পকলার সঙ্গে চীনের শিল্পকলা অভ্ভূতভাবে মিশে গিয়ে শিল্প- 
কলার চরম উংকর্ষতা লাভ করে। চীন! মাটির কাজে চীনদেশের 
লোকেরা আগে থেকেই ওস্তাদ। তাই এ সময় চীন মাটির কাজে 
তার! আরও নিপুণতার পরিচয় দেয় । 

বহ ছাপার কাজ £ বই ছাপার: কৌশল যদি আবিষ্কার না হত 
তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চা যে তেমন হতে পারত না, তা তোমর! 
বোঝা । সম্ভবতঃ চীনদেশেই বই ছাপার কৌশল প্রথম আবিষ্কৃত হয়। 
চীনে পাওয়া একখানা, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থই সম্ভবতঃ পৃথিবীর সব চাইতে 
পুরাতন ছাপা বই। প্রথমে চীনদেশের লোকেরা কাঠের ছাচ কেটে 
বই ছাপাতো। তাং সম্রাটদের শাসনকালে প্রচুর বই ছাপ! হয়। তখন 
একা চীনদেশে যত ছাপা বই ছিল, সম্ভবতঃ পৃথিবীর পবদেশ মেলালেও, 
তার সমান হতে পারত না। 


তাং শাদনকালে চীন-সভ্যতা ৯১ 


চা-এর চাষ ও ব্যবহার £ তোমরা জান যে বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় 
সব দেশের লোকই চা-কে পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে৷ চা-এর 
চাষ ও পানীয় হিসেবে চা-এর ব্যবহারেও চীনদেশ পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী 
ছিল। প্রথম চীনদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে চা পান প্রচলিত ছিল। তাং 
সম্রাটদের শাসনকালে চীনদেশের সর্বত্রই চা পান প্রচলিত হয়। ফলে 
চা-শিল্প চীনদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে দাড়ায় ৷ 

চাবীদের জমির মালিকান! দেওয়ার চেষ্টাঃ তোমরা জান যে, 
আমাদের দেশেও কিছুদিন আগে পযন্ত বারা নিজের হাতে জমি চাষ 
করত. তারা৷ জমির মালিক ছিল না। টাকাওয়ালা লোকেরাই ছিল 
জমির. মালিক। চাষীরা তাদের প্রজা হয়ে জমি চাষ করত ॥ চীন 
দেশেও এঁ একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাং সম্রাটদের শাসন- 
কালে এ অবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা কর! হয়, তারা সকলকে দেশের 
জমি সমানভাগে ভাগ করে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করতে চেষ্টা করেন। 
একজন লোক যাতে বেণী জমির মালিক হতে না পারে তাঁর জন্য আইন 
করা হয়। চাষীরাই হবে জমির মালিক ও তার! সোজাসুজি সরকারকে 
কর দেবে। তোমরা সামন্তরত্ত প্রথার কথা পড়েছ । এ প্রথা সামন্ত- 
তন্ত্র প্রথার বিপরীত । তাং সম্রাটরা এই চেষ্টায় পুরোপুরি সফল হতে 
পারেন নি। কেননা ধনী ও শক্তিশালী লোকেরা এই নির্দেশ মেনে 
চলেন নি। কিন্তু তবু তাং সম্রাটদের শাসনকালে, নিজে জমির 


মালিক এমন কৃষকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধ পায়! 


উত্তর করে শেখে৷ 
১। চাষীরা যাতে নিজের চাষের জমির মালিক হতে পারে তার জন্য তাং 
মঘাটদের শাসনকালে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? এই ব্যবস্থা কতখানি সফল 


হয়েছিল? এই ব্যবস্থা পুরোপুরি সফল না হওয়ার কারণ কি? 
২ ৮7১4 ৮ নিষ্নলিখিত বিষয়ের উন্নতি সম্বন্ধে যা জান 


লেখ--_ 
(ক) মাহিত্য, খ। চারুকলা, .(গ' বই ছাপার কাজ, (ঘ) চায়ের 


চাষ ও ব্যবহার । 


শশী 


»নগুত্রিৎস লা 


তাং সম্রাটদের পর চীনের ইতিহাস -৯,৭-২৭১) 


পাঁচটি স্সাট বংশের কথ! £ তাং বংশের পতনের পর মাত্র ৫৩ 
- বছরের মধ্যে পর পর পাঁচটি সম্রাট বংশ রাজত্ব করেন। এই সম্রাট 
বংশদের মধ্যে কেউই শক্তিশালী ছিলেন না। নিজেদের সম্রাট বলে 
ঘোষণা করলেও, কোন বংশই চীনের বিস্তৃত এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্য 
"গঠন করতে পারেন নি। তাদের রাজ্য-সীমা প্রধান; চীনের উত্তর 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এদের রাজত্বকালে চীনের উত্তর ও উত্তর- 
পুর্ব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির! শক্তিশালী হয়ে ওঠে ।- এদের 
সঙ্গে এই সম্রাট বংশদের অনেক সময়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হত । 
দশটি রাজ্যের কথ! £ একই সময় চীনের দক্ষিণদিকে দশটি রাজা 
প্রধান হয়ে ওঠে! এই দশটি রাজ্যের কেউ কেউ রাজা উপাধি নিয়ে 
সন্তুষ্ট ছিলেন। কেউ কেউ বা সম্রাট উপাধিও নেন। মোট কথ! এই 
৫৩ বছর চীনের সভ্যতার কোনরূপ পতন না ঘটলেও, তা তেমন 
এগিয়ে যেতে পারেনি । * 


স্থং সম্রাট বংশ; ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে নুং বংশ নামে এক নতুন 
সম্রাট বংশ স্থাপিত হয়। আগের আগের সম্রাট বংশগুলোর মত স্ুং 
বংশের শাসন প্রথমে চীনদেশের উত্তরাংশেই স্থাপিত হয়। কিন্তু সেখানে 
বিদেশী শত্রুদের চাপে পড়ে স্থংরা! ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে সরে আসতে 
বাধ্য হয়। চীনের উত্তরদিকের দেশগুলির ওপর কর্তৃত্ব ছেড়ে ন। 
দিলেও সুং বংশের প্রাধান্য চানদেশের দক্ষিণাংশে বিশেষভাবে বিস্তৃত 
থাকে। তারা তাদের রাজধানীও দক্ষিণদিকে সরিয়ে আনেন। এর 
ফলে চীনের দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ করে সমুদ্র-পারের জায়গাগুলির 
বিশেষ উন্নতি ঘটে । 

‘ তিনশো বছরেরও বেশী সময় সুং বংশ চীনদেশ শাসন করে 
(৯৬০ খ্রীঃ থকে ১২৭৯ খ্রীঃ পর্যন্ত )। তারপর বিদেশী শত্রুদের 
হাতে পরাজিত হয়ে তাদের সিংহাসন যায়৷ 

সং শাসনকালে চীনের দক্ষিণাংশের প্রাধান্য £ এতদিন পর্যন্ত 

"চীনের সভাতার কেন্দ্র ছিল তার উত্তরাঞ্চল । কিন্ত স্বংদের রাজত্বকালে, ' 
চীনের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষ করে ইয়াংসি নদীর উপত্যকা! বিশেষ প্রাধান্য 
পায়। 


স্থং শাসনকালে চীন সভ্যতার উন্নতি হও 


চীনের সভ্যতার অগ্রগতি? ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৭৯ খ্ৰীষ্টাব্দ - 
এই ৩৭২ বছরের চীনদেশের শাসনের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বলা হল।. 
এর মধ্যে পাঁচটা সম্রাট বংশ শাসন করেছে, দশটা রাজত্ব প্রাধান্ত 
পেয়েছে ও সকলের শেষে স্থং সম্রাটরা দীর্ঘদিন ধরে চীনদেশ শাসন 
করেছে। এসময় সারা চীন এক সম্রাট বংশের শক্ত শাদনের অধীনে. 
থাকলেও দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা বায়। বিদেশী শক্ত বার 
বার দেশ আক্রমণও করেছে। তবু চীনের সভ্যতার অগ্রগতি কিন্তু 
কখনও থেমে যায় নি। স্বুং সম্রাটদের শাসনকালে তা দ্রুত গতিতেই 
অগ্রসর হয়। এটা চীন জাতির বিশেষ প্রতিভার প্রকাশ বলে মেনে. 


নিতে হয়। সব রকম প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও তারা নিজেদের সভ্যতাকে 


এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। 


উত্তর করে শেখো 
১। 3০৭ খুীষ্টাব্দ থেকে ১২৭৯ শ্রষ্টাব পর্যন্ত চীনদেশের ‘শাসন সম্বন্ধে ঘা 


জান খুব সংক্ষেপে লেখ। ্‌ 
২। এই সময়টা সভ্যতার অগ্রগতির জন্য কেন অনুকূল ছিল না ব্যাখ্যা 
কর। প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও চীনের সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান কারণ 


কি ছিল? 


অসষ্টত্রিহল্ণ পা 
সুৎ শাসনকালে চীন সভ্যতার উন্নতি 


সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার £ সুং সম্রাটদের শাসনকালে; 
জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার বেশী করে ঘটে । চীনের লোকেরা 
খুব ভাল সমুদ্র জাহাজ তৈরী করত! আবার কম্পাস ব্যবহার করে- 
তারা মাঝ-সমুন্রে দিক্‌ নির্ণয় করত। ফলে দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে 
তাদের একটুও অন্থুবিধা হত না। চীনের দক্ষিণ উপকূলের অনেক 
জায়গাই আমদানি-রপ্তানির জন্য প্রধান বন্দরে পরিণত হয়েছিল । 

সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্ট।ঃ দেশের সম্পদ বাড়ে 
বলে বর্তমানকালে প্রায় সব দেশের সরকারই ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে 


বত ১ মধ্যযুগের কথা 


চেষ্টা করে থাকে । আমদানি-রপ্তানি করা জিনিসের উপর কর বসিয়েও 
সরকারের অনেক লাভ হয়। চীনদেশে আজ থেকে সাতশ, বছর 
আগে বর্তমানকালেরই মত ব্যবসা-বাণিজ্যকে ব্যবসায়ীদের. হাতে 
পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে সরকার নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্ট| করে। সু 
সম্রাটের! বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য বিদেশে রাজনৃত পাঠান । দেশের 
রপ্তানির চেয়ে আমদানি যাতে বেড়ে না যায় তার জন্য সরকার আইন 
করে বিলাস-দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করে দেন। এছাড়া 
দেশের ভেতরের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরও সরকার কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা 
করেন। যেখানে যে জিনিষ উদ্ধত্ত হত সরকার তা কিনে নিতেন। 
তারপর যেখানে, সে জিনিষের অভাব দেখা দিত সেখানে তা বিক্রয় 
করতেন। মধ্যযুগে কোথাও কোনো সরকারকে এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
লিপ্ত হতে দেখ! যায়নি। 


জাপান, ভিয়েতনাম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য : 
জাপানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই বৃদ্ধি পায়। বর্তমান ভিয়েত- 
নামের চম্পা রাজ্য থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্ত সং রাজসভায় রাজদূত 


পাঠান হয়। জাভা, হমাত্রা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ব্যবসা- 
বাণিজ্য ভালভাবে চলে। 


নৌবাহিনী গঠনঃ বিশেষ করে জলপথের বাণি 
জন্য চীনদেশ এ সময় একটি নৌবাহিনী গঠন করে। 
চাষাবাসের উন্নতি ঃ চাযাবামের উন্নতির দিকেও 


চা সরকারের দৃষ্টি 
প্রথর | সরকারের চেষ্টায় চ্ম্প। রাজ্য থেকে বেশী ফলনশীল ধন 
এনে চীনে চাষ করার ব্যবস্থা করা হয় I 


যে জমিতে ( 
ভাল ফলে সে জমিতে IE য ধরনের ফসল 
উৎসাহ দেওয়| হত। ফসল লাগানোর 
টাকা-পয়স। সাহায্য দেওয়া হত | চাষ 
el চাষ করে সে টাকা! পরে 
বিষয়-সম্পত্তির ওপর করঃ 
* ব্যবসা-বাণিজ্য চ ভ 
ক্ষেত্রেই যখন সরকার দায়িত্ব নিতে আরন্ত কা? ন রাত El 
পয়সার প্রয়োজন বেড়ে যায়। তাই নানাভাবে 278 
টাকা-পয়না সংগ্রহ করতে হয়। সু 
তা হল সম্পত্তি কর। স্থাবর, অস্থা 
কর দিতে হত। .তোনরা হয়ত জান, আধুনি 


জ্যকে রক্ষী করার 


বিদেশীদের অধানে চীনদেশ ৯৫ 


এই কর আদায় করে থাকেন। আমাদের দেশেও এরকম কর বসান 
হয়েছে। 

নতুন নতুন শহরের সৃষ্টি £ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের. ফলে 
অনেক নতুন নতুন শহরের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বন্দরগুলি শহরে 
পরিণত হয়। তাদের টাকা-পয়সা, লোকসংখ্য। দ্রুত বেড়ে চলে। 
এতে শহরবাসী এক নতুন ধনীসম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি; এই সময় শিক্ষার শন আগের 
চেয়ে অনেক উন্নত হয়। _চিকিৎস। শান্তর, উদ্ভিদবিষ্ঠা, জ্যোতিবিদ্ভা 
প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা চীনের লোকেরা বিশেষভাবে করতে থাকে । দর্শন 
শান্ত্রেও চীনের লোকেরা নতুন নতুন চিন্তার ও ভাবধারার স্থ্ি করেন। 

ছাপাখানার উন্নতি ঃ বই ছাপার কৌশলেরও অনেক উন্নতি হয়। 
ছাপা বই-এর সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। 

সাহিত্যক্ষেত্রে উন্নতি £ কবিতা লেখা, রচনা লেখা ও ইতিহাস 
লেখার ক্ষেত্রে চীনদেশের লোকেরা এই সময় বিশেষ উন্নতি করে। 


উত্তর করে শেখে। 


১। স্থং শাসনকালের কোন্‌ কোন্‌ কাজ আধুনিককানের কাজের সঙ্গে 


তুলনা করা যায়, তা আলোচনা কর। 
২। মং শাসনকালে চীনের সভ্যতার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্বন্ধে একটি বচন! 


লেখ । 


উনজ্জাল্তিহস্প পান 
বিদেশীদের অধীনে চীনদেশ 


মঙ্গোল জাতি £ চীনদেশের উত্তরে. অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি 
মঙ্গোলরা অনেক দিন থেকেই বাস করত। তার! ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা! 
অনেক সময়ই মঙ্গোল! চীন. আক্রমণ করে লুঠপাট করতে আসত। 
চীনের সম্রাটর তাদের প্রতিহত করেন। চীনের বিখ্যাত দেওয়াল 
প্রধানত; মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্ত তৈরী 


৯৬ মধ্যযুগের কথা 


করা হয়। অনেক সময় চীনের জম্াটরা মঙ্গোলদের জয় করে তাদের" 
উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। 

মঙ্গোল জাতির ইসলামধর্ম গ্রহণ £ ইসলীমধর্সের প্রবর্তক ' 
মহম্মদের মৃত্যুর পর সারা মধ্য-এশিয়া যখন ইসলামধর্সের স্রোতে 
ভেসে যাচ্ছিল মঙ্গোলরাও তখন ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। ইসলাম-- 
ধর্মের প্রেরণায় তারা নতুন নতুন দেশ জয় করে নিজেদের ধর্মপ্রচার 
- করতে বেরিয়ে পড়ে। 

মঙ্গোল জাতির চীন বিজয়? মঙ্গোলরা মধ্য-এশিয়ার প্রায় 
সবটুকু এবং পূর্-ইউরোপের অনেক জায়গা জয় করে এক বিশাল 
সাম্রাজ্য স্থাপন করে। তারপর তারা দক্ষিণ দিকে চীনে প্রবেশ করে। 
শেষ সুং সম্াটকে পরাজিত করে, তারা চীনদেশ নিজেদের সাআ্রাজ্য- 
ভুক্ত করে। সে আজ থেকে প্রায়, সাতশ’ বছর আগের কথা (১২৭৯ 
খ্ৰীষ্টাব্দ) | 

চীনদেশে মঙ্গোল শাসন ও প্রকৃত মধ্যযুগের সূচনা £ প্রায় 
একশো বছর (১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দ ) চীন মঙ্সোলদের 
শাসনে থাকে । 


এ সময় থেকেই আমরা চীনদেশে প্রকৃত মধ্যযুগের সুচন! ধরতে 
" পারি। এখানে মধ্যযুগ বলতে আমর! সাধারণতঃ বুঝব এমন সময় যখন 
সভ্যতা এগিয়ে যাওয়। সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গোলর! 
চীনের সভ্যতাকে ধ্বংস না করলেও তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি । 
মঙ্সোলরা চীন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর দেশীয় সততাটটরাই আবার 
দেশ শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তারা গতানুগতিক পথে চলার 
ফলে চীনের সভ্যত। অনেক দিন আর না এগিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। 
মঙ্গোল শাস্নকালে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও চীনাদের 
বিদেশে বসতি বিস্তার £ এশিয়। ও ইউরোপ এই ছুই মহাদেশ জুড়ে 
হিল মঙ্গোলদের সাআাজ্য। চীন এই সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় বিশেষ 
করে এশিয়ার নান! দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ বেড়ে যায়। জাভা, 
ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতি জায়গায় চীনের ব্যবসায়ীরা! ব্যবসা করতে 
যেতে আরম্ভ করে। পশ্চিম-এশিরায় নদীর বাঁধ প্রভৃতি কাজে 
চীনদেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদেস কাজে লাগান হয়ে থাকে । বিদেশের অনেক 
জায়গায় গিরে চীনের লোকের! “কলোনি” স্থাপন করে বসবাম করতে 
থাকে । মস্কো, নভোগর্ড প্রভৃতি জায়গায় চীনা “কলোনি” স্থাপিত হয়। 


গা 


বিদেশীদের অধীনে চীনদেশ ৯৭ 


চীনে বিদেশী ধর্ম £ নিজেরা মুসলমান হলেও মঙ্গোলরা কিন্তু 
অন্যধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত না। তাই বিশাল সাম্রাজ্যের . 
নানা জায়গা থেকে সব লোকেরাই চীনদেশে আসত। অনেক খ্রীষ্টান 
ধর্মপ্রচারক চীনে আসার ফলে চীনের কিছু কিছু লোক খ্রীষ্টান ধর্ম 
গ্রহণ করে। আবার মুসলমান ধর্মের প্রসার চীনে আরও বেশী 
হয়েছিল। আরব মুসলমানরা অনেকে ব্যবসা করতে এসে চীনে 
থেকে যায়।  শাসনকর্তারাও অনেকেই মুসলমান ছিলেন। আবার 
মঙ্গোল সৈন্যদের মধ্যেও অনেকে মুসলমান ছিল। 


তিববতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব? অনেকদিন থেকেই চীনের বেশীর 
ভাগ লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিব্বত চীনের পড়শী রাজ্য । 
তিব্বতের সঙ্গে চীনের অনেকদিন থেকে যুদ্ধ বিবাদ চলছিল। আবার 
ছুই দেশ দুই দেশকে নানাভাবে প্রভাবান্বিতও করে। তিব্বতের 
লোকেরাও বৌদ্ধধমীবলম্বী। কিন্তু তিববতের বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা 
কিছুটা প্রভাবিত ছিল। মঙ্গোলদের শাসনকালে চীনে তিব্বতীয় বৌদ্ধ- 


“ধর্মের প্রসার ঘটে । 


মারকোপোলর ভ্রমণ বৃত্বান্তঃ মঙ্গোল শাসনকালে নানাদেশ 
থেকে ব্যবসায়ীরা যে চীনে আসতেন সেকথা তোমাদের আগে বলা 


হয়েছে ।  মারকোপোলো ছিলেন ইটালির ভেনিস শহরের লোক। 
তিনি তার বাবা ও কাকার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরে নানা বিপদের মধ্য 


মধ্য_৭ 


৯৮ মধ্যযুগের কথা 


দিয়ে চীনদেশে এসে পৌছোন। মারকোপোলোর বয়স তখন মাত্র 
২১ বছর ৷ মঙ্গোল সম্রাট তাঁকে রাজকর্মচারীরূপে: নিযুক্ত করেন 
চরাজকর্মচারীরূপে তিনি চীনের নানা জায়গা ভ্রমণ করেন। ১০ 


“পোলো প্রত্যাবর্তন পথ্থ তি 


৪৭ 


বলাই গানের জামা ঢায গাবোর্পালোর আগমনপগ ৮৯৯৯৬ 


A 


১ 


বছরেরও বেশী সময় মারকোপোলো চীনে থাকেন। ১২৯২ গ্রষ্টাবে 
তিনি দেশের পথে রওয়ানা হন | _ যাওয়ার পথেও তিনি অনেক দেশ 
দুরে তবে -নিজের দেশে পৌছান। ওপরের ম্যাপে তার আসার 
এ. যাওয়ার. পথ. দুই-ই দেওয়া আছে। ভাল করে. তা 


বিদেশীদের অধীনে চীনদেশ ৯৯ 


দেখে নাও। তিনি এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে গেছেন । এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
ইউরোপের লোকের কাছে খুবই জনপ্রিয় হবে -ওঠে। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 
এত দেশের বর্ণনা! ছিল যে, তা পড়ে ইউরোপের লোকের ভূগোল সম্বন্ধে 
জ্ঞান বেড়ে যায়। অনেক দুঃসাহসিক পর্টককে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
অনুপ্রেরণাও যোগায় । কলম্বাস, যিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেন, 
মারকোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে তিনিও অন্থপ্রাণিত বোধ করেন ! 

কুবলাই খাঁর দরবার এবং পিকিং শহর মারকোপোলো নিখুঁতভাবে 
বর্ণনা করেন। শহরের বাজারে দেশ. বিদেশের পণ্য. আসত । 
বিদেশীদের জন্য ভাল ভাল হোটেল ছিল | দেশ ভরে আঙ্গুর গাছের 
ঝাড়, ক্ষেত ও বাগান, স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মঠও দেখা যেত। কুবলাই খান 
বুদ্ধিমান তরুণ মারকোপোলোকে এক নগরের শাসনভার অর্পণ 
করেছিলেন । সেই শহর হ্যাং চাউ-এ ছিল বাঁধানো রাস্তা ও নর্দমা, বহু 
পুল, বাজার, বন্দর ও দোকান। 

কুবলাই খান £ কুবলাই খানের কথা না বললে, চীনদেশে 


অঙ্গোলদের শাসনের কথা শেষ করা যায় না। কুবলাই খানই, সুংদের 
ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মোঙ্গিলদের চীন বিজয় সম্পূর্ণ করেন। 

কুবলাই খানের সা্রীজ্য এশিয়া ও ইউরোপ এই ছুই মহাদেশেই 
বিস্তৃত। অবশ্য এতবড় সাম্রাজ্যের সব জায়গায় তার পক্ষে নোজাস্থজি 
শান করা সম্ভব ছিল না। তীর আধিপত্য মোটামুটিভাবে মেনে 
চলতেন, এমন লোকেরাই দূর দূর জায়গায় শাসন কার্য চালাতেন। 


দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জায়গা! তিনি জয় করেন ও অনেক জায়গার 


৬০৩ মধ্যযুগের কথা 


সঙ্গে রাজদূত পাঠিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সিংহল, দক্ষিণ ভারত, 
মাদাগাস্কার প্রভৃতি জায়গায় কুবলাই খান রাজদূত পাঠান। 

চীনে তার রাজসভা খুব জীকজমকপূর্ণ ছিল। তিনি গুণীর আদর; 
করতে ভানতেন। নানা দেশের লোক তার রাজসভায় আসতেন! 
মারকোপোলো কুবলাই খানের রাজসভায় আসেন 

কুবলাই খানের আর একটি গুণ ছিল যে, তিনি সকল ধর্মের 
লোককেই আদর করতেন। খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্মের লোককেও তিনি 
সমাদর করতেন। 


সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে মধ্যযুগে কুবলাই খানের মত সম্রাট: 
খুব কমই ছিলেন। 


উত্তর করে শেখে৷ 


-। মঙ্গোল জাতি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ । 


২। মঙ্গোল বিজয়ের সময়কে আমর! চীনদেশের “প্রকৃত মধ্যযুগ” কেন 
বলতে পারি? 


৩। নীচের বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ 
রি মোঙ্গল শাসনকালে চীনের বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিদেশে 
|| 


(থ) চীনে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব | 
(গ) মারকোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত । 


(ঘ) ম্যাপ একে মারকোপোলোর চীনে আসার ও ফিরে যাওয়ার পঞ্চ 


দেখাও । 
(ঙ) কুবলাই খান। 


চত্বাত্রিহশ পান 
মধ্যযুগে জাপান 


অবস্থান £ চীনের পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকগুলি দ্বীপ 
নিয়ে জাপান দেশ গঠিত। শুনে আশ্চর্য হবে যে প্রায় তিন হাজার- 
দ্বীপ জাপানের মধ্যে রয়েছে। কিন্ত এদের মধ্যে ছয়শোটির বেশীতে, 
লোক নেই।: বেশীর ভাগ দ্বীপই খুব ছোট । প্রধান দ্বীপ মাত্র ছয়টি। 
এই ছয়টি দ্বীপ নিয়ে জাপানের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। একদিকে জাপান, 


মধ্যযুগে জাপান ১০১ 


দেশটি ছোট, তার ওপর ভূমিকম্প তো সব সময় লেগেই আছে । তবু 
আধুনিক যুগে জাপান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি । কল-কারখানা, 
প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে সে আজও আমেরিকার সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করে চলেছে। 

জাপানে মধ্যষুগে £ চীনের ইতিহাস আমরা সপ্তম শতাব্দী -থেকে 
চতুৰ্দশ-শতাব্দী পর্যন্ত ( মোটামুটিভাবে সাতশো বছর.) পড়েছি। একই 
সময়ের জাপানের ইতিহাস আমরা পড়ব |. এই সময়টাকে চীনের ঠিক 
মধ্যযুগ বলা যায় না, তা আমরা দেখেছি। কারণ এ সময় চীনের 
সভ্যতার কোন অরনতি হয়নি, বরং উন্নতিই-ঘটেছে। জাপানের বেলা 
এ কথ! সত্য। এ সময়টা জাপানের সভ্যতার পতনের সময় না বলে 
বরং উন্নতির সময় বলা যেতে পারে। চীনের প্রাচীন সভ্যতা খুব 
গৌরবময়। প্রাচীনকালে জাপান কিন্তু সভ্যতায় তেমন কিছু উন্নতি 
করতে পারেনি। -তার সভ্যতা ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে আধুনিক যুগে 
চুড়ান্ত রূপ নিয়েছে। কাজেই এই সময়কার ইতিহাসকে ইউরোপ বা 
ভারতবর্ষের বেলা যে অর্থে মধ্যযুগ বলি ( অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতার 
অবনতি ), জাপানের ইতিহাসের বেলায় ঠিক সে অর্থে এই সময়কে 
সধ্যযুগ বলা চলে না। 


জাপানের সভ্যতার ওপর বিদেশের প্রভাব £ জাপানের সভ্যতার 
কথা পড়তে গেলে, আর একটা! কথা আমাদের বিশেব.করে মনে রাঘতে 
হবে। জাপান প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বিদেশী সভ্যতার দ্বার! 
প্রভাবিত। প্রথমে নে দীর্ঘদিন পড়শী রাজ্য চীনের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছে। আধুনিককালেও সে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছারা প্রভাবিত 
বয়েছে। 
জাপানে “ফিউডল” বা জমিদারী প্রথা 2. ইউরোপ ও চীনের মত 
জাপানেও মধ্যযুগে ফিউডল বা জমিদারী প্রথা প্রবতিত হয়। -জমিদাররা 
সম্রাটের কাছ থেকে জমি পান। রাজসভায় বিশেষ প্রভাব থাকলে ব৷ 
সঞাটের কোন বিশেষ কাজ উদ্ধার করে দিতে পারলে সম্রাট. তাদের 
জমি দান করতেন। সিট্টো মন্দির ও বৌদ্ধ মঠও অনেক জমির মালিক 
হয়ে পড়ে। তাদেরও জমিদার বলা চলে ৷ জমিদাররা আবার প্রজাদের 
মধ্যে চাবাসের জন্য জমি বিলি করতেন। 
জমিদারের ক্ষমতা £. জমিদারর! অনেকটা স্বাধীন রাজার মতই 
অধিকাংশ জমিদার রাজাকে কোন কর দিতেন না। কিন্তু তার! 


বি মধ্যযুগের কথা 


নিজেদের ইচ্ছামত প্রজাদের ওপর কর বসাতেন।- প্রজাদের বিচারের 
ভীঁরও তাঁদের ওপর ছিল। সম্রাট বা তার কর্মচারীদের তাঁরা বিশেষ 
তোয়াকা করতেন না! । 

সম্মাটের ক্ষমভা! কমে যাওয়ায় দেশে অরাজকতা 2 সমাট জমি- 
দারদের তার অনুগত রাখতে চেষ্টা করতেন। অনেকবাঁরই সম্রাটরাঁ 
জমিদারদের জমির ওপর কর বসাতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাতে তারা 
সফল হননি। জমিদারর! নামে মাত্র সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার 
করতেন। তীরা নিজেদের সৈন্য রাখতেন। তাদের মধ্যে বগড়াবীটি 
ও মারামারি লেগেই থাকত। 


ফলে দেশে অরাজকতা চলে। যাঁর শক্তি আছে সে অপরের 
ওপর যেমন খুশী অত্যাচার করে। ডাকাতি প্রায়ই হয়। 

সৈনিক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি ঃ যে সমাজেগায়ের জোরের প্রাধান্য, 
লেখানে সৈনিক শ্রেণীর প্রভাব বাড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি! 
অরাজকতার সুযোগ নিয়ে জাপানে শক্তিশালী সৈনিক পরিবারের সৃষ্টি 
হয়। এই পরিবারগুলি সৈনিক বৃত্তিধারী লোকদের বংশানুক্রমে 
নিজেদের অগ্ুগত রাখতে সক্ষম হন; এসব সৈনিক পরিবারের 
অনেকেরই জন্ম রাজবংশে হয়। তারা অনেক জমির মালিকও হন। 
কলে জাপানে সৈনিক জমিদার বলে এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। 
জাপানের সমাজজীবনে আজও এদের প্রভাব রয়েছে । 

জাপানের সঞ্জাটঃ জাপানের সম্টকে মিকাঁড়ো বলা হয় 
জাপানের লোকেরা বিশ্বাস করে যে মিকাডে৷ দেবতাঁদের বংশধর | 
জাপানের সম্রাট বংশ কবে ষে রাজত্ব আরম্ভ করেন, তা কেউ বলতে 
পারে না। প্রাচীনতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত একই রাজবংশ জাপানে 
রাজত্ব করে আসছেন। সম্রাট শুধু রাজ্য শাসনই করেন না সিট্টো 
ধর্মেরও তিনি প্রধান। 

জাপানের অধিবাসী £ জাপানের অধিবাসীরা নিজেদের দেব বংশধর 
বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস জাপান স্বর্গের সব চাইতে নিকটতম 
দেশ। এই বিশ্বাস থেকেই জাপানীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও দেশ- 
প্রেমের প্রেরণ! স্থষ্টি হয়েছে। 

ফুজিওয়ারা বংশ £ মিকাডোদের বংশধর হলে কি হয়, অনেকদিন, 
ধরে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা মিকাডোঁর হাতে নেই। তিনি নামে মাত্রই 
সম্াট। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফুজিওয়ার৷ বংশের হাতে রাজ্য শাসন 


প্রভাবিত জাপান :- ১ 3০ 


ক্ষমতা চলে যায়৷  সআাট বংশের পরই ফুজিওয়ারা বংশ জাপানে; 

পরিত্র বংশ বলে খ্যাত। এই বংশের লোকের! রাজসভায় সর্বেসর্বা ॥ 

প্রাদেশিক শাসনকর্তা, প্রভৃতি-বত বড় বড় রাজকর্মচারার পদ তাও, 
ফুজিওয়ারা বংশের লোকের হাতেই থাকে । 

সিণ্টো ধর্ম ঃ সিন্টো ধর্ম জাপানের পুরানো ধর্ম ৷ মিকাভোরা 

এই ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক । সিটো ধর্ম অনুসারে জাপানীরা অনেক দেব- 

দেবীর পুজো করতেন । তার! বড় বড় মন্দির তৈরী করে: খুব জীক- 

জমকের সঙ্গে পূজো করতেন। দেবতাদের মধ্যে সুর্য দেব হলেন সকলের 

. প্রধান। জাপানীরা নিজেদের, তারই বংশধর বলে বিশ্বাস করে । সিন্টো৷ 


ধৰ্মে মৃত পূর্বপুরুষদেরও দেবতারূপে পুগো৷ করা হয়। 


উত্তর করে শেখে! 


১। কারা সম্রাটের ক্ষমতা হাঁস করে দিয়েছিল? তার ফলাফল কি 


হয়েছিল? 
২। জাপানে “ফিউডল” প্রথা সহন্ধে যা জান লেখ! 
৩। জাপানের মধ্যযুযাকে_ আমরা ঠিক্‌ ঠিক অর্থে মধ্যযুগ বলতে পারি না 


কেন ব্যাখ্যা কর। 
৪। জাপানের অবস্থান ও আয়তন সদন্ধে যা জান লেখ । 


৫ জাপানের সভ্যতার ওপর বিদেশী প্রভাব সমন্ধে যা জান লেখ 


৬। নীচের বিষয় সম্বন্ধে যা জান লেখ 
(ক) দৈনিক জমিদার শ্রেণীর সবি, এ) মিকাডে|, (গ) ফুজিওয়ার] বংশ,. 


(ঘ)' সিটো ধর্ম। KARE 


একচভ্রাব্রিহস্শ পাল 
প্রভাবিত জাপান 

জাপানের ওপর চীনের প্রভাব £ পড়শী রাজ্য চীন প্রথম ধেকেই 
সভ্যতায় জাপানের চেয়ে উন্নত। দর্শন চিন্তায় অগ্রণী এবং পৃথিবীর 
অন্ততম প্রধান ধর্ম বৌদ্ধধর্ম সে গ্রহণ করে | বৌদ্ধধর্মের ভেতর দিয়েই 
জাপানের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আরম্ভ হয়। জাপানের 
জমিদারদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের অনুকরণে 
জনসাধারণের মধ্যেও এ ধের প্রসার ঘটে । 
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জাপানের ওপর চীনের ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব £ জাপানীরা 
যখন বুঝে নেয় যে, কোন সভ্যতা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তখন তার! তাকে 
অনুকরণ করতে থাকে । তারা এ সভ্যতা থেকে কোন রকমেই পেছিয়ে 
থাকতে রাজী নয়। তাই চীনের সভ্যতারও অনেক কিছু জাপান 
অনুকরণ করে। 

প্রথমেই তারা চীনা লেখা ও সাহিত্যের অনুকরণ আরম্ত করে। 
এ ছুই-ই জাপানী ভাষার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজী 
ভাষার উপর যেমন ল্যাটিন ভাষার প্রভাব দেখা যায়, জাপানের ভাষার 
ওপরও তেমনি চীন! ভাষার প্রভাব য়য়েছে। 


চারুকলায় চীনের আন্ুকরণ ; চীনের অনুকরণে গৌতম বুদ্ধের 
নানারকম ছবি ও মূর্তি জাপান তৈরী করতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধ মন্দির 
ও মঠ তৈরী করায়ও জাপান চীন তথা এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য 
জায়গার অনুকরণ করতে আরম্ভ করে । সম্রাট ও জমিদারদের জন্যও 
‘নতুন ধরনের বাড়ী তৈরী হতে আর্ত হয়। 
অন্যান্ত ক্ষেত্রে চীনের প্রভাব £ চীনের অনুকরণে জাপানে নানা 
রকমের কুটির শিল্পের স্থষ্টি হয়। তার মধ্যে চীনা মাটির বাসন তৈরী 
করার শিল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। 
চীনের কাছ থেকে জাপান.চিকিৎলা বিদ্যাও শিখতে আরন্ত করে। 
যুদ্ধবি্যায়ও জাপান চীনের অনুকরণ করে । এমনকি চীনের পৌঁষাক- 
পরিচ্ছদও জাপানে প্রচলিত হয় । 
চীনা ও কোরিয়ানকের জাপানে বসতি স্থাপন ? "এই সময় চীন ও 
‘কোরিয়ার অনেক লোক জাপানে বসতি স্থাপন করে। কেউ-বা বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রচারের জন্য, কেউ-বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, আবার কেউ বা কুটির 
শিল্পের কর্মীরূপে এসে জাপানে থাকেন। 
চীনের প্রভাবে জাপানের শাসনব্যবস্থার সংস্কার £ চীনের অনুকরণে 
জাপানে শাসন সংস্কারেরও চেষ্টা হয়। সম্রাট আইন কানুন প্রবর্তন 
করেন। নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সৈন্যবাহিনী ও অসামরিক 
রাজকর্মচারীদের একেবারে পৃথক করে দেওয়া হয়। কিন্ত সম্রাটের 
শক্তি বৃদ্ধির কোন চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি । k 
ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ও ধনী ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ঃ 
জাপানে এই সময় রূপো ও তামার খনি পাওয়া নায়। চীনের অন্থুকরণে 
জাপানে টাকারও প্রচলন হয়। ফলে জাপান ব্যবনা-বাণিজ্যে এগিয়ে 
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যেতে থাকে । চাববাসেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটার। কিন্তু এসবের ফলেও 
দরিদ্রদের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি | শুধু ধনী-আরও ধনী হয়ে 
ওঠে__ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে তফাৎ আরও বেড়ে যায়। 
বিদেশীদের কাছ থেকে নিয়ে জাপানের সেটাকে নিজের করে 
নেওয়া ঃ আগেই বলা হয়েছে জাপানীরা সব সময়ই বিদেশীদের কাছ 
থেকে অনুকরণ করেছে৷ কিন্তু যা সে নিয়েছে তা সে নিজের করে 
নিয়েছে । নিজের প্রয়োজনে তাকে নিজের মত করে বদলে নিয়েছে । 
ৃষ্টান্তন্বরূপ বলা যেতে পারে, জাপান চীনের কাছ থেকে বৌদ্ধধর্ম 
নিয়েছে। কিন্ত ধীরে ধীরে সে বৌদ্ধধর্মকে নিজের মত করে পরিবর্তন 
করে নিয়েছে। আবার চীনের অক্ষর কিছুট। গ্রহণ করলেও জাপান 
তার নিজস্ব অক্ষরমালারও সৃষ্টি করেছে। 


সেনাপতি ফ্লোরিটোমো (3০01০71০) 2 জাপানে সৈনিক সম্প্রদায় 
যে প্রধান হয়ে ওঠে একথা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে । দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় আটশো বছর আগে 
য়োরিটোমো নামে একজন সেনাপতি জাপানে খুব শক্তিশালী হয়ে 
ওঠেন। তিনি সম্রাটের অসামরিক কর্মচারীর পাশে, তার সামরিক 
কর্মচারী নিযুক্ত করেন। যেমন, সম্রাটের কর আদায়কারী অসামরিক 
কর্মচারী আছে তার সাথে. যৌরিটোমো৷ কর আদায়ের জন্য নিজের 
সামরিক কর্মচারী নিযুক্ত করেন। এই সামরিক কর্মচারীরা অসামরিক 
কর্মচারীদের চেয়ে বেশী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। এভাবে সম্রাট ও 
- তার অসামরিক কর্মচারী থাকা সত্বেও সমস্ত শাসনক্ষমতা যোরিটোমোর 
হাতে চলে যায়। সারা দেশব্যাপী এই যে সামরিক কর্মচারী দ্বারা 
শাসনব্যবস্থা, একে ‘বকুফু’ 08915509) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে জাপানে 
তখন ছুটি শাসনব্যবস্থা চলতে থাকে । 

দোগুন পদের সুষ্টিঃ যোরিটোমো সোগুন (303890) উপাধি 
গ্রহণ করেন।  সোগুন_ শব্দের সাধারণ অর্থ সেনাপতি । কিন্ত 
যোরিটোমো এই উপাধি নেওয়ার পর থেকে, তার অর্থ হয়ে দাড়ায় 
-এসামরিক একনায়ক”। তিনি নতুন রাজধানী তৈরী করে সেখান 
থেকে দেশ শাসন করতে লাগলেন । এইভাবে জাপানে দ্বৈত শাসন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন হল। সমাট ও যোরিটোমো৷ ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী 


থেকে দেশ শাসন করতে লাগলেন। 
পরবর্তী লোগুনগণ £ যোরিটোমোর পর তার বংশের লোকেরাই 
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সোগুন হতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই বংশের হাতে বেশী-দিন: 
প্রকৃত ক্ষমতা থাকল না৷ -সোগুন পদের বিলোপ সাধন না - ঘটলেও: 
হোঁজে। নামে আর এক সেনাপতি বংশ প্রকৃত ক্ষমতার মালিক হয়ে 
বসলেন। ' কিছুদিন পরে য়োরিটোমোর বংশ লোপ পেল । তখন 
থেকে ফুক্িওয়ারা বা সত্রাট বংশের কেউ দোগুন নিযুক্ত হলেন। 
সোগুন উপাধি আর পরিবারগত থাকল না। 

হোজে! বংশ £ ১১৯৯ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৩ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ 
১১৪ বছর জাপানে প্রকৃত ক্ষমতা হোজে। বংশের হাতে থাকে। 
হোজো বংশের .প্রাধান্যের কালেই কুবলাই খান জাপান জয় করতে 
চেষ্টা করেন। কিন্ত তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

হোজে। বংশের ক্ষমতা কমে আনতে থাকলে দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধ চলার : 
পর সম্রাট তাঁর ক্ষমতা আবার অনেকখানি উদ্ধার করতে সক্ষম হন। 


1 _ জাপানে কনফিউসিয়াসের 
নীতি অনুকরণ £ চীনের: 
সভ্যতার অনেক কিছুই জাপান 
অনুকরণ করে, তা তোমরা ' 
পড়েছ। চীনের সত্যতার মধ্যে 
একটা বড় জিনিপ কনফিউ- 
সিয়াসের দর্শন ও নীতি। 
জাপানের সৈনিক সম্প্রদায়ের 
ওপর কনফিউসিয়াসের নীতির, 
প্রভাব খুবই পড়ে। এর ফলে 
জাপানে বুনিডো, 
বীর দলের স্থষ্টি হয়। 
বুলিডোঃ জাপানে জমিদাররা- 
এবং বড় বড় সেনাপতির! 
নিজেদের সৈন্যবাহিনী রাখতেন। 
জাপানে সৈন্যদের “সামুরাই” 
বলা হয়। সৈনিক বলে তাদের 
মনে সব সময়ই নিজেদের সম্বন্ধে 
J খুব গৌরর:বোধ থাকে । তারা 
সামুরাই সব সময়ই মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করে এবং নিজের প্রভুর আদেশ পালনে প্রাণ দিতেও কুষ্টিতবোধ করে: 


মত, 
নামে এক 
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না। এসব আদর্শের সঙ্গে কনফিউলাসের আদর্শে মিশে এক নতুন 
যুদ্ধ সম্প্রদায় জন্ম নিল-_তাদের নাম হল বুলিডো। 

বুসিভোদের আদর্শ £ আনুগত্য ছিল বুলিডোদের সব চেয়ে বড় 
আদর্শ । প্রভুর সেবায় তারা নিজেদের জীবন পরিবার. প্রভৃতি কোন 
কিছু ছাড়তেই পেছু পাঁ হত না। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলে, জাপানের 


সম্রাট বুসিডোদের পূর্ণ আনুগত্য লাভ করেন। 
আপন পরিবার ও পূর্বপুরুষদের প্রতিও বুসিডোদের প্রবল নিষ্ঠা 
দেখা যায়। পিতা মাতার সেবা ভাইবোনদের প্রতি ভালবাসা 


বুসিভোদের চরিত্রের বড় গুণ। 

অর্থের প্রতি বুদিডোদের 
জীবন কাটাতে ভালবাসে । 
রক্ষা করার শিক্ষা তাদের থাকে । 

হারাকিরি £ বুপিডোদের আত্মসগ্মান জ্ঞান খুব প্রবল । যেখানে 
আত্মসম্মান রক্ষা করা যাচ্ছে না, নেখানে ভারা আত্মাহুতি দেওয়া 
বা হারাকিরি করা অনেক ভাল বলে মনে করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে আত্মহত্যা বা হারাকিরি করাকে বুমিডোরা নিজেদের 
অধিকার বলে মনে করে। হারাকিরির প্রভাব জাপানে আজও খুব 
বেশী। প্রতি বছর অনেক লোক আজ জাপানে . হারাকিরি 


করে ও তাকে খুব গৌরবের কথা বলে মনে করে। 


বিন্দুমাত্র লোভ নাই । তারা সাধারণভাবে 
প্রচণ্ড ব্যথ৷ ও কষ্টের মধ্যেও আত্মসংযম- 


উত্তর করে শেখো! 
১। মধ্যযুগে জাপানের ওপর চীনের প্রভাব সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ । 


হ। সোগুন পদের সবষ্টি কি করে হয়েছিল ? 
৩। সম্রাটের ও সোগুনের শাসন কিভাবে একসঙ্গে জাপানে চলতে থাকে: 


বুঝিয়ে লেখ । 
৪. ও তাদের আদর্শ সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
৫ |  হারাকিরি কাকে বলে ! জাপানে তার প্রভাব কেমন? 


দ্ৰাচভ্বাব্নিহশ পাশ 
ভারতবর্ষে হণ আক্রমণ 


ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সুরু: গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন থেকেই 
"ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সুরু বলে ধরা যেতে পারে। কারণ গুপ্তদের পর 
থেকেই গৌরবমগ্ডিত হিন্দু সভ্যতার পতন আরন্ত হয়। এরপর থেকে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষভাবে বিদেশীদের রাজত্বের ভেতর দিয়ে 
ভারত বর্তমান যুগে প্রবেশ করে। তাই এ সমটাকে ভারতের 
ইতিহাসের মধ্যযুগ বলা যেতে পারে । 

হুন জাতি £ হুণ আক্রমণ গুপ্ত সাত্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ । 
এই হুণেরাই যে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল, তা তোমরা 
পড়েছ। হুণেরা এক বর্বর জাতি। কিন্ত যুদ্ধবিষ্ঠায় তার! ছিল 
দুর্ধর্ষ । মধ্য এশিয়া ছেড়ে তাদের একদল ইউরোপে যায় ; আর অন্ত 
দল উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। 


পারস্য ও কাবুল বিজয় £ প্রথমে হুণেরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে 
অবস্থিত ছুটি রাজ্য, পারস্য ও কাবুল জয় করে। তারপর তারা উত্তর- 
পশ্চিম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাদের ভারতবর্ষ 
অভিযান আর্ত হুয়। 

স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধ: গুপ্ত সাআজ্যের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট 
ছিলেন স্বন্দগুপ্ত । যুদ্ধ করে তিনি হুণদের হারিয়ে দেন। ফলে 
হুণেরা আর ভারতবর্ষের ভেতর ঢুকতে পারেনি। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে কয়েকটি ছোট রাজ্য গড়ে তার! রাজত্ব করতে থাকে । 

হুণ রাজ। তোরামান ও মিহিরকুল £ ভারতে হণ রাজাদের মহ 
তোরামান ও মিহিরকুলই ছিলেন সব চেয়ে পরাক্রমশালী । তাদের 
রাজত্বকালে পশ্চিম ভারত থেকে মধ্য ভারতেও হুণ রাজ্য বিস্তার লাভ 
করে।: মিহিরকুল খুব অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিলেন--তার অত্যাচার ও 

নিষ্ঠুরতার কথা আমরা সমসাময়িক লেখা থেকে জানতে পারি। 

বশোবর্ণনের নিকট হুণদের পরাজয়? কিন্তু হুণেরা বেশীদিন 
তাদের প্রতাপ রক্ষা করতে পারেনি । গুপ্তদের পতনের পর যশোবর্মণ 
ছিলেন মালোয়ার একজন শক্তিশালী রাজা। তিনি হুণদের পরাজিত 
করে তাদের ক্ষমতা ধ্বংস করেন। ৃ 

ভুণদের রাজপুতদের সঙ্গে মিশে বাওয়া £ এর পরেও ছোট ছোট 


আবার সাস্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা__হ্ষবর্ধন ১০৯. 


হুণ রাজা বা দলপতি পশ্চিম ভারতে বেশ কিছুদিন রাজত্ব করতে 
থাকেন। ধীরে ধীরে হুণেরা রাজপুত জাতির সঙ্গে মিশে যায়। 
ভারতবর্ষের এ এক বড় গৌরব ॥ অনেক বিদেশী ভারতবর্ষে এসেছে । 
কিন্তু ধীরে ধীরে তার! ভারতবর্ষের লোকের সঙ্গে মিশে গেছে। 

ভুণদের গুরুত্ব £ ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপুত জাতি" গঠনে 
হুণদের অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ । রাজপুতদের কথা তোমরা পরে পড়বে। 
দেখবে তাঁরা কি রকম বার ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি ৷ হুণদের বীরত্ব 
ও স্বাধীনতা প্রিয়তা রাজপুত জাতির মধ্যে এই ছুটি গুণ স্থপ্টি করতে 


সাহায্য করে। 


উত্তর করে শেখে! 


১ গুপ্ত যুগের পতন থেকে ভারতে মধ্যযুগের সুরু ধরা হয় কেন! 
২। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হুণদের গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন ? 
৩। “ভারতবর্ষে হণ” নাম দিয়ে একটি ছোট রচনা লেখ । 


ত্ৰস্থোচআ্বাব্রিহশ নাও 
আবার সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা হর্ষবর্ধন 


ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষ £ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ' 
পর ভারতবর্ষ আবার ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের! 
মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ সবসময় লেগেই থাকত। এমব রাজাদের মধ্যে ছু' 
একজন শ'ক্তশালী হয়ে মৌর্ধ্য ও গুপ্তদের মত বড় সাস্রাজ্য গঠনের চেষ্টা 
করেন। কিন্তু কেউই তেমন সফল হতে পারেননি ।-সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টাকারী রাজাদের মধ্যে হ্যবর্ধন ছিলেন একজন । 

হৰ্ষবৰ্ধন £ মধ্যভারতে থানেশ্বরের রাজা ছিলেন রাজ্যবর্ধন । গৌড়ের ' 
(বাঙলার) রাজ! শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান। রাজ্যবর্ধনের 
মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই হৰ্ষবৰ্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন (৬০৬ 
্রীঃ)। পরে হ্ষবর্ধন তাঁর রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন । 


াজাজ্য গঠনের চেষ্টাঃ সিংহাসন লাভের পর ছ বছর হ্যবর্ধন 
সাঁআাজ্য গঠনের জন্য বিরামহীন যুদ্ধ করে চলেন। উত্তর এবং মধ্য- 


১১০ মধ্যযুগের কথা 


ভারত নিয়ে তিনি ছোট খাঁটো একটি সাত্রাজ্য গড়ে তোলেন। এরপর 
সমগ্র ভারতবর্ষ নিয়ে নাআজ্য গঠনের কল্পনা আমরা ভারতের রাজাদের 
মধ্যে আর দেখতে পাইনি । হর্যবর্ধনের ছোট সাত্রাজ্য তার মৃত্যর পরও 
স্থায়ী হয়নি। | 

আদর্শ মানুষ হর্ববর্ধন £ আদর্শ মানুষকে চিরদিনই আমাদের 
দেশের লোক সম্মান দিয়ে আসছে। যিনি রাজা বা দেশের নেতা তাকে 
আদর্শ মানুষ হতে হবে এই আমাদের ধারণা | অশোক যে মানুষ 
1হসাবে কত বড় ছিলেন তা তোমরা জান। তেমনি হর্ষবর্ধনও এক 
আঁদর্শবাদ নৃপতি। প্রজাদের সেবাই ছিল তার জীবনের আঁদর্শ। 
জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তা-বাট: তৈরী ও 
রাজপথের পাশে জায়গায় জায়গায় সরাইখানা স্থাপন করে দেন। তিনি 
ছিলেন বড় দানবীর ৷ প্রয়াগে গঙ্গ। বসুনার সঙ্গমন্থলে তিনি পাচ বছর 


হৰ্ষবৰ্ধন ৃ 
অন্তর এক মেলা বসাতেন।_ সেখানে দান করতে করতে শ্লেষ পর্যন্ত 
নিজের পরনের জামাকাপড়: পর্যন্ত দান করে নিঃস্ব লেন হেতেন, । 
হ্ষবর্ধনের শিক্ষা প্রদারের দিকে খুব নজর ছিল । নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তিনি ছিলেন একজন পৃষ্ঠপোষক । তিনি ৷পরমতসহিঞ্চুও ছিলেন। 
নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও সকল ধর্মের লোককে. তিনি. সন্মান 
করতেন।. সকল ধর্মের লোককে ‘সমান চোখে দেখা ভারতের আ 
একটি আদর্শ ও গৌরবময় ভূমিকা । তোমরা! জান মৌর্য, কুষাণ র 
নটর সকলেই পরধর্মের লোককে সমান চোখে দেখতেন + ৫ 


.হিউয়েন সাং? হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীন দেশ থেকে একজন 
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১১২ মধ্যযুগের কথা 


হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ পথ 2 বহু দেশ ঘুরে, পায়ে হেঁটে, মরুভূমি, 
পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির ভেতর দিয়ে অনেক কষ্ট পেয়ে হিউয়েন সাং চীন 
দেশ থেকে ভারতবর্ষে আসেন | ম্যাপে দেখ-_তিনি চীন-এর রাজধানী 
চাং আন থেকে রওনা হন। পশ্চিমদিকে অনেকখানি হেঁটে তিনি 
গোবি মরুভূমিতে পৌছোন। মরুভূমিতে পথ হারিয়ে পচ দিন চার 
রাত তার এক ফোট! জলও জোটেনি। অনেক কষ্টে তিনি আরও 
পশ্চিমে তুকিস্থানে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে দক্ষিণদিকে 
চলতে চলতে কপিশা নামে এক জায়গা দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ 
করেন। প্রথমে তিনি থানেশ্বর, কনৌজ, নালন্দা প্রভৃতি জায়গা দেখে 
বর্তমান মেদিনীপুরের তাত্রলিপ্তি বন্দরে পৌছোন। সেখান থেকে 
দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী পযন্ত যান। কাঞ্চী থেকে উত্তরদিকে 


দেশের পথে রওয়ানা হন। প্রায় একই পথে তিনি দেশে 
ফিরে যান। 


হিউয়েন সাং-এর বিবরণ : হিউয়েন সাং 
ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ান (৬৩০-৬৪৪ খ্রীঃ)। তিনি তখনকার 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখে গেছেন। হর্ষবর্ধনের প্রয়াগের 
মেলা, তার পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয়ে আমরা যা শিখেছি তার 
অনেক কথাই হিউয়েন সাং-এ বিবরণ থেকে জানা যায়। 

জনসাধারণের জীবন : হিউয়েন সাং-এর মতে তখনকার দিনে 


জনসাধারণ সুখী, সরল ও আডম্বরহীন জীবন কাটাত। 
তাদের প্রধান জীবিকা | Ua 


আইন-শৃঙ্খলা : দেশের আইন-শৃঙ্খলা কিন্ত ভেঙ্গে পড়ে৷ 
অপরাধীদের গুপ্ত যুগের চেয়ে অনেক কঠোর সাজ| দেওয়া হত। তবু 
চোর-ডাকাতের উপদ্রব প্রচুর ছিল। হিউয়েন সাং নিজে অনেকবার, 
ডাকাতের হাতে পড়েন। 


জলপথে বাণিজ্য £ বিদেশের সঙ্গে সমুদ্র পথে তখন ভারতের; 


বাণিজ্য চলত। তাত্রলিপ্তি বন্দর থেকে দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে" . 
ভারতের বাণিজ্য চলত__হিউয়েন সাং এ কথা]লিখে গেছেন। 


বৌদ্ধবিশ্ববিভালয় £ এধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মশান্তরের চর্চার জন্যই নালন্দা 


বিশ্ববিপ্যালয়, স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে অন্যান্ত বিষয়ের চর্চাও, 
হত ; যেমন, দর্শন, গণিত, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি । 


১৪ বছর প্রায় সারা: 


আবার সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা__হর্ধবধন ১১৩ 


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় £ হিউয়েন লাএর বিবরণে নালন্দা বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ের বিশেষ বিবরণ আছে। তিনি কিছুদিন এ বিদ্যালয়ে জ্ঞান 
চর্চা করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ, আজও রয়েছে, বিহার 
রাজ্যের রাজগীরের কাছে--বেশী দূরে নয়।- তোমরা ইচ্ছে করলে-তা 
দেখে আসতে পার] 


নালন্দার ধ্বংসাবশেষ 
আবামিক বিশ্ববিদ্যালয়? বিশ্ববিগভালয়ের ছাত্র শিক্ষক সকলেই 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে থাঁকতেন। তাই তাকে আমর! আবাসিক 
বিশ্ববিদ্ভালয় বলেছি। | 


দেশ বিদেশের ছাত্র ও শিক্ষক: এখানকার ছাত্র ও শিক্ষক 
দেশ বিদেশ থেকে আসতেন। কাজেই প্রকৃত অর্থে এটা “বিশ্ব 
বিদ্ধালয়ই” ছিল। - এখানে দশ হাজার ছাত্র থেকে পড়াশুনা করত। 
সকল ধর্মের লোকেরাই এখানে জ্ঞানের চর্চা করার স্থযোগ পেতেন। 


উত্তর করে শেখে 

১। বনের নতুন সাত্রাজ্য গঠনের চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছিল? 

২। হংবিধনের মধ্যে আদর্শ মামুষের কি কি গুণ তোমরা দেখতে পাও? 

৩। হিউয়েন সাংএর- বিবরণ থেকে আমাদের দেশ সম্বন্ধে কি কি বিষয় 
জানতে পারি? 

৪1 নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলা যেতে পারে কেন? 

৫ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যা! জান লেখ? 

১। : তোমার স্থুল থেকে নালন্দা যেতে হলে কিভাবে যেতে হবে? 


মধ্য_৮ 


চতুচর্জালিহশ পা 
হ্ষবর্ধনের পরের ভারতবর্ষ 


প্রতিহার বংশের সাজাজ্য গঠনের চেষ্টা: হর্যবর্ধনের পর প্রতিহার 
রাজারা নতুন করে সাস্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেন। তাদের রাজধানীও 
কনৌজে ছিল.। প্রতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট এক বড় 
সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কিন্ত তীর সাম্রাজ্য মৌর্য বা গুপ্ত 
সামাজ্যের মত বড় ছিল না। 

গ্রতিহারবংশের আরও একজন নামকর! রাজা ছিলেন প্রথম ভৌজ। 
ভার রাজত্বকালে সুলেমান নামে এক মুসলমান ভ্রমণকারী ভারতে 
আসেন। তিনি রাজা ভোজ-এর প্রতাপ ও ধর্মসম্পন্তি সম্বন্ধে অনেক 
কথ। লিখে গেছেন ৷ অবশ্য প্রতিহার বংশের প্রাধান্য বেশীদিন স্থায়ী 
হয়নি । 

ভারতের ইতিহাসে বাংলাদেশ £ শশাঙ্ক ঃ এতদিন পর্যন্ত ভারতের 
ইতিহাসে বাঙ্গলাদেশের নাম তোমরা শুনতে পাওনি | হর্ষবর্ধনের সময় 
,গৌড়ের (বাঙলাদেশ ) রাজ| শশাঙ্ক প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
.প্রাধান্ত লাভ করেন। সে আঁজ থেকে তেরোশো। বছরের আগের কথ|। 
মুিদাবাদ জেলার কর্ণনুবর্ণে তীর রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক বাঙ্গলীদেশের 
বাইরেও তার রাজ্যবিস্তার করেন। ৬১৯ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত মুগ্ধ, উৎকল 
ও কনৌজ তার অধীনে ছিল বলে জান! যায় । 

বাঙলার পাল বংশের সাঞ্জাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ শশাঙ্কের পর: আয় 
একশো বছর, বাঙ্গলাদেশে “মাৎস্ত, ন্যায়” বা অরাজকতা বলে ৷ ৭৫০ 
খ্রীষ্টাব্দে পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালকে, দেশের লোকেরা একত্রে 
মিলিত হয়ে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসায় । প্রজার! মিলিত হয়ে নিজের! 
রাজা নির্বাচন করে--এধরনের ঘটনা তখনকার দিনে ইতিহাসে বেশী 
ঘটতে দেখা যায়নি। টা 

ধৰ্মপাল £: পাল রাজাদের মধ্যে ধর্মপালের নীম বিশেষ করে 
করতে হয়। -ধর্মপাল: বাঙ্গলাদেশকে উত্তর ভারতের প্রধান রাজ্যে 
পরিণত করেন। বিহার তার অধীনে ছিল। উত্তরে দিল্লী, জলন্ধর 
প্রভৃতি স্থানে ধর্মপাল রাজ্য বিস্তার করেন। কনৌজের ওপরও তাঁর 
আধিপত্য ছিল। দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তার রাজ্যের সীমানা ছিল। 


দেবপাঙ্গ ঃ ধর্সপালের ছেলে দেবপালের সময় পাল সীত্রীজ্য আরও 


হ্ষবর্ধনের পরের ভারতবর্ষ ১১৫ 


বড় হয়। উড়িস্তা পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসামের রাজা 
'দেবপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। দেবপালের নাম ভারতের বাহিরে 
সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়ে । 

বাজলার সিংহাসনে সেন রাজবংশ £ পাল রাজাদের পর সেন 

রাজারা বাঙ্গলার সিংহাসনে বসেন (১০৯৫ খ্রীঃ)। এই বংশের 

“তিনজন প্রধান রাজা ছিলেন-_বিজয় সেন; বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন। 
লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে মুনলমানরা-বাজলাদেশ জয় করেন। . 

বাজালীর বিষ্তানুরাগ £ লেখাপড়ার দিকে বাঙ্গালীদের বরাবর 
ঝৌক। পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাঙ্গালীর বিদ্যার দিকে 
অনুরাগের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বিক্রমশীলা ৪ : ধৰ্মপাল মগধে (মগধ তখন “পাল সাম্রাজ্যের 
“ভেতরে ছিল ) বিক্রমশীলা নামে এক বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপন করেন। ছয়টি 
মহাবিগ্ভালয় নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র." 
৯৪৪ জন অধ্যাপকের তত্বাবধানে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াণ্ুনা - 


অতীশ দীপঙ্কর 


'করত। তিব্বত প্রভৃতি ভারতের বাইরের অনেক জায়গা থেকে বহু 
ছাত্র এই বিশ্ববিগ্তালয়ে পড়তে আসত বিক্রমশীলা বিশ্ববিগ্ভালষে 
৮০০০ লোকের একদঙ্গে বসবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৪০০ বছর এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছিল। চ 


ওরন্তপুরী 8 পাল রাজাদের রাজত্বকালে ওন্তপুরী নামে আর 


১১৬ মধ্যযুগের কথা 


একটি বিশ্ববিগ্তালয় গড়ে উঠে। . ওদন্তপুরীতে প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মশান্্ 
পড়ান হত। বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অতীশ দীপঙ্কর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়াতেন। 
সোমপুরী £ রাভসাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরী নামে আরও 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। 
বাঙ্গালী পণ্ডিতের সমাদর ৪ এই যুগে অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিত 
ভারত ও ভারতের বাহিরের নানা রাজসভায় গৌরববৃদ্ধি করেন। 
সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশের রাজাদের কুলগুরু ছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত কুমার 
ঘোৰ। তিববতের রাজার অনুরোধে বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর 
বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্তা তিধ্বতে যান। 
বিভিন্ন বিষয়ে বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য 8 এইসময় বাঙালী চক্রপানী 
দত্ত, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপর একখানা বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন। 
সন্ধ্যাকর নন্দী নিজে এক বিখ্যাত কবি ও জীবনী লেখক ছিলেন 
এইভাবে নানা বিষয়ে বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটে। 
বাজল! ভাষার সূত্রপাত £ঃ এই সময় বাঙ্গলা ভাষা ধীরে ধীরে গড়ে, 
উঠতে আরম্ত করে। এই - সময় অনেক. বৌদ্ধ “চর্যাপদ” রচিত হয়। 
এগুলিকে বাঙ্গলা৷ ভাষার প্রথম রচনা ধরা হয়। সেন রাজাদের 
রাজত্বকালে জয়দেব তার পদাবলী গ্রন্থ, 'গীতগোবিন্দ লেখেন।, 
জয়দেবের এই গ্রন্থ বাঙ্গল| সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 
ঘর বাড়ী তৈরী (স্থাপত্য) ও সুতি গড়ার কৌশলে (ভাক্ষ্য) 
বাঙ্গালীর প্রতিভার প্রকাশ 2 ওদস্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের: 
যেসব বিবরণ পাওয়া যায় যে এগুলি তৈরী করতে খুব উ* 
স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করা হয়। পাল যুগের তৈরী কয়েকটি 
আছে। তা থেকে আমরা বলতে পারি এ সময় বাঙ্গালী ভাস্কর খুব 
ভাক্ষর্ধ রীতি অনুসরণ করতেন । . 
বিদেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতের প্রসার ঃ পালযুগে বাঙ্গল! দেশের 
ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব নেপাল, তিববত, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, চীন, 
জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়। 
সেন রাজাদের রাজত্বকালে সমাজের পরিবর্তন ঃ বৈদিক যুগে 
সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এই চার শ্রেণীর লোক ছিল; 
কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালী সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর তিন শ্রেণীর লোক 
- দেখতে পাওয়া যায় না। এর কারণ, সমাজে বর্ণের পরিবর্তে পেশা, 


হর্ষবর্ধনের পরের ভারতবর্ষ -১১৭ 


হিসাবে জাতির স্থষ্টি হয়। যেমন, কাপড় বোনা যাদের পেশা তারা 
হলেন তাতী, চিকিৎসা কর! যাঁদের জীবিকা তারা! হলেন বৈদ্য ইত্যাদি । 
সেন রাজারা এই জাতি বিভাগের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করেন 
কোন্‌ পেশার লোক সমাজে কোন্‌ জাতি হিসাবে গণ্য হবে ও কোন 
জাঁতির লোকের সমাজে কোথায় স্থান হবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে সেন 
রাজার! চেষ্টা করেন। 


কোলিন্ প্রথার স্থার্টিঃ তোমরা হয়ত জান যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের কুলীন দাবী করেন। সেন 
রাজাদের রাজত্বকালে বাঙ্গালী সমাজে কৌলিন্য প্রথার স্থষ্টি হয়। 
কুলীনরা সমাজে অন্যদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা দাবী করত। তারা 
. নিজেদের মেয়েদের অকুলীনের ঘরে বিয়ে দিতে চাইতেন না। কুলীন 
ছেলে বেশী না পাওয়ার দরুণ সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে পণ 
দিয়ে কুলীনের ঘরে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু হয়। তারপর 
একজন কুলীনের ছেলে টাকার লোভে অনেকগুলি করে বিয়ে করতে 
আরম্ভ করেন। এভাবে সমাজে ছুটি খারাপ প্রথা চালু হয়। এর 
মধ্যে পণ-প্রথা এখনও আমাদের সমাজে রয়ে গেছে। 


গৃভিনশক্তির প্রতিদ্বন্দ্িত। ঃ পালদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে তিনটি 
রাজশক্তি প্রধান হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে প্রতিহার ও পালদের কথা 
তোমরা পড়েছ। তৃতীয় শক্তি হল দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকু বংশ। এ 
তিনটি রাজবংশই ভারত জুড়ে সাত্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় পরস্পরের মধ্যে প্রতিদন্থিতার, জন্য কেউই প্রাধান্য লাভ 
করেননি--ভারতবর্ষ জুড়ে স্থায়ী সাত্রাজ্যও আর গড়ে ওঠেনি। 


উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকুট বংশের সাজ্জাজয প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রাষ্ট্কুট 
বংশের রাজারাই সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে রাজ্য 
বিস্তারের চেষ্টা করেন। রাষ্টকুট রাজা কব উত্তর ভারত আক্রমণ করে 
প্রতিহার-রাজ ও পাল-রাজা উভয়কেই পরা'জত করেন। কিন্তু ধ্রুব 
যায়। পরে রাষটরুট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ আবার উত্তর ভারত আক্রমণ 
এ প্রতিহার ও পাল রাজা উভয়ই তীর কাছে পরাজিত হন। কিন্ত 
উত্তর ভারতে তার প্রভাব বেশী দিন ছিরিন্রাদিন 

ভারতের ছোট ছোট রাজ্য বিভক্তি 2.7 “তিনশক্তিপর =মব্যে যুদ্ধ 


১১৮ : মধ্যযুগের কথা 


বিগ্রহের ফল হল, ভারতবর্ষ আবার ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হয়ে 
পড়ে । বিভিন্ন দলের দলপতিরা ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করে 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে: থাকেন। ' রাজপুতনা ও মধ্যভারতে এ 
ধরনের রাজ্য বেশী করে গড়ে ওঠে । 


রাজপুত জাতির স্ষ্টি এসব ছোট ছোট রাজ্যের রাজার! বেশীর 
ভাগই ছিলেন রাজপুত জাতির লোক। রাজপুতের| নিজেদের বেদের 
সময়কার ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলে মনে করেন। কিন্তু অনেকে মনে 
করেন যে হুণ, প্রতিহার প্রভৃতি যেসব বিদেশা ক্গাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করে'এদেশে বসবাস করতে থাকেন তারাই দেশের লোকেদের সঙ্গে 
মিশে গিয়ে রাজপুত জাতির স্থষ্টি করেন। - রাজপুতরা নিজেদের মধ্যে 
বিভিন্ন গোষ্ঠীতে -বিভক্ত।-- অন্ততঃ ৩৬টি রাজপুত গোষ্ঠী ছিল। 
তাদের মধ্যে আবার বিবাদ-বিসম্বাদ প্রায়ই লেগে থাকত। 


প্রধান রাজপুত গোষ্ঠী $ উত্তর ভারতে যেসব রাজপুত রাজারা 


রাজত্ব করতেন, তারা প্রধানতঃ প্রতিহার, চৌহান, চালুক্য ও পারমার: 
গোষ্টীভুক্ত ছিলেন। 


রাজপুত চরিত্র £ রাজপুতদের চরিত্র কিছুটা ইউরোপের নাইটদের 
মত ছিল। তাঁরাও জীবনে উঁচু আদর্শ অন্ুপরণ করে চলতেন। 
রাজপুতদের দেশপ্রেমের কথা৷ ভেবে আজও আমরা গৌরববোধ করি । 


তারা বীর ও স্তায়নিষ্ঠ ছিলেন।; শক্রদের প্রতি তার অন্যায় আচরণ 
করতেন না। 


রাজপুতদের জৌহুর ব্রত ঃ শত্রুর কাছে হেরে গেলে অনেক সময় 
জৌহর ব্রত করতেন। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সকল বয়স্ক 


পুরুষ প্রাণ 

দিতেন। আর মেয়েরা তখন আগুন জবালাতেন। জ্বলন্ত আগুনে, 

প্রবেশ করে তাঁরা আত্মাহুতি দিতেন। 
উত্তর করে শেখো 


১। বামদিকের নাম, শব বা বাক্যাংশের সঙ্গে ডানদিকের যে বাক্যাংশের 
সম্বন্ধ রয়েছে, তা বোঝানোর জন্য বামদিকের লেখা নাম, শব্দ বা বাক্যাংশের বাম- 
দিকের সংখ্যা, ডানদিকের বাক্যাংশের ডানদিকের বন্ধনীর . ভেতর লেখ। এক, 
বন্ধনীর ভেতর একাধিক সংখ্যা বসতে পারে। : পরের পৃষ্ঠায় দেখ | : 


দক্ষিণ ভারতের কথা৷ 


১। পাল বংশ ২। সেন বংশ 
তন ৷ রাষট্রট বংশ ৪। ত্রিশক্তির দন্দ 
৫ ।- রাজপুতদের চরিত্র -৬। প্রধান 
রাজপুত গোষ্ঠী -। বিক্রম শিলা ৮। 
ওদন্তপুরী - 3-1 সোমপুরী ১০। শশাঙ্ক 
১১। প্রতিহার বংশ । 


১১৯ 


গ্রব()-ছোট রাজ্যের সুষ্টি ( ) 
অতীশ দীপঙ্কর () ছয়টি মহাবিষ্ঠালয় 
নিয়ে বিশ্ববিস্ঠালয় (- ) মুসলমানদের 
বাঙ্গলাদেশ দখল (.) উত্তর ভারত 
দুইবার আক্রমণ (. ) কর্ণন্থবর্ণ ( ) 
দেশের লোক মিলিত হয়ে রাজা 
নির্বাচন ( ) ধৰ্মপাল ও দেবপাল () 
তৃতীয় গোবিন্দ ( ) ভারতে বড় 


| সাম্রাজ্য গঠনের : চেষ্ট| ব্যর্থ € ) 


ভোজ (.) দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত রাজ্যের 
সীমানা ( ) সুলেমান-(-) 


২.।- পাল যুগে বাঙ্গালীর জ্ঞাননিষ্া নাম দিয়ে একটি রচনা লেখ । 
৩। ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্ব সন্ধে যা জান লেখ 
"৪ রাজপুত জাতি সম্বন্ধে যা জান লেখ। 


পঞ্চচদ্বারিংশী পাল 
দক্ষিণ ভারতের কথ! 


রাষ্ট্রকুট বংশ £ 
তৃতীয় গোবিন্দ যে 
নিজেদের অধীনে র 
হয়েছে। 


গোদাবরী নদী ও তার চার 


দক্ষিণ ভারতের রাষট্কুট বংশের রাজা গ্রুব ও 
ভারতের কিছু অংশ জয় করে, কিছুদিন তা 
[খতে সক্ষম হন সে কথা তোমাদের আগেই ব্লা' 


পাশের জায়গা নিয়ে রাষ্ট্রকুট রাজ্য 


গড়ে উঠে। 

এই বংশের আর একজন বড় রাজার নাম অমোঘবর্ষ। আরব 
পর্যটক সুলেমান তার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি 
অমৌধবর্কে তখনকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন রাজার মধ্যে একজন বলে 


বর্ণনা করে গেছেন | [ও 
বংশ £ রাইট রাজ্যের পতনের পর চালুক্য বংশ দক্ষিণ 
|" চালুক্য বংশ দুই জায়গায় রাজ্য গড়ে 


ভ ক 
হাড়ে একটি। কীথিওয়াড়ের বংশকে কল্যানীর : 
পুরে বংশকে বাতাঁপির চালুক্য বংশ বল! হয়। 


১২০ মধ্যযুগের কথা 


বাভাপির চালুক্য বংশ ছুই বংশের মধ্যে ..বাতাপির চালুক্য 
বংশই বেশী প্রাধান্য লাভ করে। দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের নাম 
করা রাস্তা ছিলেন। হিউয়েন সাং তাকে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা 
বলে বর্ণনা করে গেছেন। হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করে তিনি তার দক্ষিণ 
ভারতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর চেষ্টা 
ছিল সারা দক্ষিণ ভারত নিয়ে এক সাগ্রাজ্য গড়ে তোলা । তাই তিনি 
একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের চের, চোল ও পাণ্য রাজ্য জয় করেন। . উত্তর 
ভারতেরও কিছু কিছু জায়গা দ্বিতীয় পুলকেশী জয় করেন। কিন্তু 
তরি সাত্রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। 


পল্লব বংশ £ পল্লবেরা দক্ষিণ ভারতের আর একটি শক্তিশালী : 
রাজবংশ । কাধী ছিল তাদের রাজধানী ।  চালুক্যদের সঙ্গে পল্পবদের 
পুরুষানুক্রমে বিবাদ ছিল। এ বিবাদে কখনও চালুক্যেরা আবার 
কখনওবা পল্পবেরা জয়ী হতেন। পল্লব বংশের রাজা নরসিংহ বর্মা খুব 
পরাক্রমশালী রাজ! ছিলেন। তার রাজত্বকালে সারা সক্ষিণ ভারতে 
পল্পবদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। পল্লব রাজ্যের লোক চাষের কাজে 
খুব দক্ষ ছিল। 

চোল রাজ্য 8 ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে ছিল তিনটি 
রাজ্য চোল, চের ও পাণ্য। এ রাজ্যগুলির মধ্যে চোল রাজ্যই প্রধান 
হয়ে উঠে। চোল রাজাদের মধ্যে কারিকাল, রাজরাজ ও রাজেন্দ্র 
চোল-এর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। 


চোলদের নৌ-শাক্তি £ চোলেরা নৌ-শক্তিতে প্রবল হয়ে উঠে। 
দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে তারা প্রাধান্য বিস্তার করে। জলপথে বাণিজ্যেও 
তারা অগ্রণী ছিল। চোল. রাজা বারিকাল সিংহল জয় করেন। 
সিংহল থেকে তিনি শ্রমিক নিয়ে এসে নতুন রাজধানী ও একটি বাধ 
তৈরী করেন। . রাজেন্দ্র চৌলের নৌ-সেনাপতি আন্দামান নিকোবর 
ও মালয়ের কোন কোন অংশ জয় করেন। 

দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির বিকাশ £ উত্তর ও দক্ষিণ: ভারতের 
ইতিহাস ও সভ্যতা বিকাশের ধারা মোটামুটি একই ধরণের । উত্তর 
ভারতের মত দক্ষিণ ভারতও কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাদের 
মধ্যে কোন কোন রাজা কিছু সময়ের জন্য বেশ বড় সাত্রাজ্য গড়ে 
তোলেন তখনই তার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, কলা, স্থাপত্য ও ভাস্বর্ষের 
বিকাশ: ঘটে। 


দক্ষিণ. ভারতের -কথা -১২১ 


সাহিত্য £ রাষ্্রকুট, চালুক্য ও পল্পবদের রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্য 
বিশেষ উন্নতি করে। সংস্কৃত সাহিত্যে ও জ্ঞান বিজ্ঞানের: ক্ষেত্রে 


- অনেক বই লেখা হয়। দক্ষিণ ভারতে গণিত, রসায়ন, চিকিৎসাবিষ্ঠা, 
. জ্যোতিবশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। দক্ষিণ 
ভারতের সংস্কৃত কবি ভারবীর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। 


তাঞ্ষর্যঃ ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির £ 
কলা স্থাপত্য ও হারার পাহাড় কেটে কৈলাসনাথের মন্দির 


১২৪ মধ্যযুগের কথা 


চীনদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম, জাপান ও কোরিয়ায় প্রসারিত হয়। 
তিববভ 2 বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের অন্তরঙ্গ 


“যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্যাসী দীপঙ্কর অতীশ যে 


'স্ধ্মপ্রচারের জন্য তি্বতে গিয়েছিলেন [তা 
{তা তোমরা জান। এছাড়া 
আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে যাঁন। “সপ 


ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতা ১২৫০ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়। ই স্থলপথ ছাড়া জলপথেও ভারতবর্ষ তার 
দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। সুমাত্রা, 
যবছীপ, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি জায়গায় ভারতীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। এসব অঞ্চলকে ভারতবষে” “ম্থবর্ণভুমি” বলা হত! অনেক 
ভারতীয় রাজকুমারের নিজের রাজ্য হারিয়ে “সুবর্ণভূমিতে” ভাগ্যান্বেষণে 
যাওয়ার প্রাচীন গল্প আছে। খ্রীষ্টের জন্মের একশ’ বছর পর থেকে 
অনেক ভারতীয় নামধারী রাজ! এনব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন__হয়তবা 
তারা ভারতীয় ছিলেন। 

চম্পা রাজ্য £ বর্তমান ভিয়েতনাম দেশটি নিয়ে প্রাচীনকালে চম্পা 
রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রাচীনগল্প থেকে জানা যায় একদল ভারতীয় 
বণিক চম্পায় রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের বেশ কয়েকজন 
রাজার ভারতীয় নাম ছিল। এই রাজ্যে কয়েকটি বৌদ্ধ ও হিন্দু- 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলি ভারতীয় শিল্পরীতি 
অনুসারে তৈরী হয়েছিল। \ 

কন্বোজ রাজ্য? কম্বোজ রাজ্যও বর্তমান ইন্দোচীনের অন্তভুক্তি। 
একজন ভারতীয় রাজ! কন্ধ, স্বযন্তর এরাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলে 
গল্প আছে। তার নাম থেকেই এ রাজ্যের নাম হয় কম্বোজ ।--একজন 
চীন দেশীয় এঁতিহাসিক লিখে গেছেন যে একহাজার ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ 
থেকে এসে কম্বোজে বসবাস করতে থাকেন। 

অঙ্কোরভাটের মন্দির? কম্বোজ রাজ্যের অক্কোরভাটের মন্দির 
আজও বর্তমান রয়েছে। এই মন্দিরে ভারতীয় দেবতা৷ বিষ্ণুর পূজা হয়। 
এই মন্দির লম্বায় প্রায় এক মাইল ও প্রস্থে আধ মাইল । মাটি থেকে 
মন্দির প্রায় ১৪২ হাত উচু মন্দিরের ধাপে ধাপে শিব, অর্জুন যম 
প্রভৃতির মৃতি চমৎকার ভাবে ক্ষোদিত করা আছে। স্্য বর্মন 
(১১১২-১১৬০ খ্রীঃ) এই মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরটি পৃথিবীর: 


মধ্যে আকারে বৃহত্তম ও সোন্দর্ষে অনুপম । কম্বোজে ভারতীয় সভ্যতার 


বিস্তারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই মন্দির ৷ 
অক্কোরখোমের মন্দির £ অক্কোরথোম ছিল কম্বোজের রাজধানী । 


এখানেও এক বিশাল মন্দির আছে যা কন্বোজে ভারতীয় সভাতার 
বিস্তারের সাক্ষী দেয় । 

মালয় উপদ্বীপ ও 
মালয় উপদ্বীপের সবচেয়ে 


দক্ষিণ ভারভীয় দ্বাপপুঞ্জ ৫ শৈলেন্দ্ৰ বংশ 
শক্তিশালী রাজবংশ । এই রাজবংশের 


"১২৬ - মধ্যযুগের কথা 
রাজার! সুমাত্রা, -যবছীপ, বালী, বোণিও প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় 
সব কটি দ্বীপকেই তাদের অধিকারে আনেন। এই শৈলেন্দ্র বংশের 


রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কুমার ঘোব নামে একজন বাঙালী 
বৌদ্ধ সন্যাসী এ রাজবংশের গুরু ছিলেন। এ থেকে অনুমান করতে 
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বরোবদুরের মন্দির ; 
আসার আগেই সেখানে এক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। 


ভারতে তুর্ক-আফগান শাসন ১২৭ 


® 
শৈলেন্্র রাজাদের অধীনে আসার পর, তাঁদের মাধ্যমে যবদ্বীপে 
ভারতীয় সভ্যতার প্রসার আরও বেশীভাবে ঘটে । শৈলেন্দ রাজাদের 
শাসনকালে ভারতীয় মূর্তি গড়ার ও ঘর বাড়ী তৈরী করার কৌশলের 
অন্থকরণে যবদ্বীপে বিশ্ববিখ্যাত বরোবদূরের মন্দির তৈরী হয়। এই 
মন্দির পর পর ছয়টি স্তরে নিমিত। এর ভিত্তি ১৩১ গজ এবং উচ্চতা 
৬০ গজ।_ বরোবদূর মন্দিরের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ বৌদ্ধ তারা দেবী। এখানে 


ধ্যানী বৃদ্ধদেবের মূতি আছে। বরোবদূরের শিলালিপির অক্ষরগুলি 
ভারতীয়। 


ব্রদ্দদেশ ও সিংহলঃ ব্ৰহ্মদেশেও ভারতীয়েরা কিছু কিছু 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। গল্প আছে যে বাঙালী বিজয় সিংহ সিংহল 
দ্বীপ জয় করে দ্বীপের নাম দেন ‘সিংহল’। অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
জন্য সিংহলে দূত পাঠান। 


এইভাবে ভারতের পড়শী দেশগুলির ওপর ভারতীয় সভ্যতার 
প্রভাব পড়ে। | 


উত্তর করে শেখে! 


১। নীচের দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

(ক) মধ্য-এশিয়া (খ) চীন-জাপান ও কোরিয়া (গ) তিব্বত (ঘ্‌) 
ক্ষিণ-পূর্বএশিয়া (উ) চম্পা (চ) কম্বোজ (ছ) মালয় উপদ্বীপ ও দক্ষিণ 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (জ) ব্রদ্দদেশ ও সিংহল । 

২। ম্যাপে ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের স্থানগুলি চিহ্নিত কর । 

৩। অঙ্কোরথোম ও বরোবনদুরের মন্দির সম্বন্ধে যা জান লেখ। 


সপ্তচভ্ৰাব্ৰিহশ পান 
ভারতে তুর্ক-আফগান শাসন 
মুসলমানদের ভারতে আগমন £ তোমরা জান যে মহম্মদ মারা 
যাওয়ার পরই তাঁর শিষ্যেরা দেশ জয় করে চারদিকে মুসলমান ধর্ম 
প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়েন। ভারতবর্ষ ও এ. চেষ্টা থেকে বাদ 
পড়েনি। প্রথমে ভারতের সিন্ধুদেশ মুললমানর! জয় করেন। 
- মামুদের বার বার ভারত আক্রমণ ৪ - এরপর বলতে হয়, ভারতের 


১২৮৩ মধ্যযুগের কথা 


উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান রাজ্য গজনীর সুলতান মামুদের বার ব 
ভারত আক্রমণের কথা । অনেকে মনে করেন তিনি ১৭ বার ভারত 
আক্রমণ করেন। লুষ্ঠন করে. প্রতিবারই বহু ধনরত্ব নিজের দেশে 


দিল্লীর সিংহাসন অধিকার £ ভারতের ধনরত্বের খ্যাতি ভারতের 
ওপর মুসলমান আক্রমণ ডেকে আনে । ভারতবর্ষ তখন অনেকগুলি 


ভারতে তুর্ক-আফগান শাসন রি 


ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত । উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রধানতঃ রাজপুত 
-রাজারা শাসন করতেন। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝীটি 
.লেগেই থাকত। এই সুযোগ নিয়ে ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল ও গজনীর 
-শাসনকর্তা মহম্মদ ঘুরী দিল্লী ও আজমীরের রাজ! পৃথিরাজকে পরাজিত 
করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। পরে মহম্মদ ঘুরী কুতৃবউদ্দিন 
-নামে এক ক্রীতদাসকে. দিল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গজনা ফিরে 
-যায়। 

দাস বংশের রাজত্বঃ মহম্মদ ঘুলী মারা গেলে কুতুবউদ্দিন 
সুলতান উপাধি নিয়ে দিল্লীতে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। 
কুতুবউদ্দিনের স্থাপিত সুলতান বংশকে দাঁসুবংশ বলা হয়। ১২৯০ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত এই বংশের পা 
সবশুদ্ধ সাতজন সুলতান 
রাজত্ব করেন। 

খলজী বংশ £ ভারতবর্ষে 
আগত মুসলমানদের মধ্যে 
দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া 
বিবাদ, ষড়যন্ত্র লেগেই 
-থাকত। ১২৯০ খ্ৰীষ্টাব্দ 
দাসবংশের শেষ সুলতানকে. 
হত্যা করে খলজীবংশ দিল্লার 
পিংহালনে বসেন । 

আলাউদ্দীন খলজী £ এই 
বংশের সবচাইতে পরাক্রান্ত । 
সম্রাট ছিলেন আলাউদ্দীন 
খলজী। সম্রাট হয়ে তিনি একে একে 
অধিকার করেন। 
তার করায়ত্ত হয়। 
.দ্বাক্ষিণাত্য অভিযান ক 
করেন। 


আলাউদ্দিন খলজী 
গুজরাট রাজপুতনা ও মালব 
কাশ্মীর উড়িষ্য। ও আসাম ব্যতীত সমস্ত আর্াবর্ত 
তার সুদক্ষ সেনাপতি মালিক কাফুর চারবার 
র দেবগিরি, বরঙ্গল, দোরসমুদ্র ও মাদুর৷ জয় 


র রাজত্ব করার পর খলজী বংশের পতন হয় ও 


মাত্র তিরিশ বছ ং হয় 
ঘলক বংশের সুলতানেরা দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই "বংশের 
EN হী তুঘলক একদিকে ছিলেন যেমন পণ্ডিত, 


প্রতিভাশালী কবি,ঃনিষ্ঠাবান ও দানশীল অপরদিকে তেমনি ছিলেন 


মধ্য-৯ 


১৩০ কি মধ্যযুগের কথা 


খামখেয়ালী। তার সময়ে কিছু কিছু স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় ও» 
= কিছু কিছু মুসলমান শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 


তৈমুর লঙ-এর দিল্লী লুণ্ঠন £ তুবলক বংশের শেষ সুলতানের 
শাসনকালে মধ্য এশিয়া থেকে এসে তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন । 


হাতি 

মহম্মদ-বিন-তুঘলক 
তৈমুর লঙ পাঞ্জাব বিধ্বস্ত করে দিল্লী দখল করে তিনমাস অবাধে হত্যা” 
ও লুষ্ন চালান। তীর মত নিষ্ঠুর লোক ইতিহাসে খুব কমই ছিল। 
তিনি অনেক ধনরদু নিয়ে দেশে ফিরে যান। 


বংশ £ তুঘলক বংশের পর, খুব অল্প দিনের জন সৈয়দ- 

বংশ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। 
লোদী বংশ: তারপর লোদীবংশ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। 
এই বংশের শেষ সথলতানকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে.( ১৫২৬, 


খ্রীঃ ) বাবর দিল্লীতে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন | তিনি মধ্য এশিয়া 
থেকে দিল্লী জয় করেন। 


তুকাঁআফগান শাসনঃ ১২০৬ খৰীচাক থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত- 
৩২০ বছর ধরে দাস, খলজী, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী এই পাঁচটি, 
স্হান বশ, ভারত াধিনকরেন। এর মধ্যে এরম চারটি 


তুকাঁঁআফগান শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সভ্যতা ১৩১ 


-বংশের সুলতানের! জাতিতে তুকাঁ ছিলেন আর.লোদী বংশের মুসমানরা 
“আফগান ছিলেন। তাই এই ৩২০ বছরের রাজত্বকালকে তুকাঁ 
॥আফগান রাজত্বকাল বলা হয়। 


উত্তর করে শেখো 
১। বাম দিকের যে নামের সঙ্গে ডান দিকের যে বাক্যাংশের সম্বন্ধে রয়েছে 
-তা বোঝানোর জন্য, বাম দিকের নামের বাম দিকের সংখ্যা, ডান দিকের 
বাক্যাংশের ' ডান দিকের বন্ধনীর ভেতর লেখ । এক বন্ধনীতে একাধিক সংখ্যা 
লিখতে পার । 


১। স্থলতান মামু ২। মহম্মদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ ( ) 
- ঘুরী ৩। কুতুবুদ্দিন ৪ । আলাউদ্দিন তিনমাস ধরে দিল্লীতে হত্যা ও লু$ন () 
€। মহম্মদ বিন্‌ তুঘলক ৬ | তৈমুর | পণ্ডিত ও: খামখেয়ালী স্থলতান ( ) 
.লঙ *। লোদী বংশ দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা ( ) 
পাণিপথের যুদ্ধ () দক্ষিণ ভারত জয় () 


২। ১২০৬ খরষ্টার্ধ থেকে ১৫২৩ খরীষ্টাব পর্যন্ত সময়কে কেন ভারতে তুর্কা 
-আফগান শাসন কাল বলা হয়? 


শী 


অনষ্টচ্ত্বার্রিৎুসী পাল 

আফগান শামনকালে হিন্দু ও মুপলমানের 
মিলিত সভ্যতা 
থেকে আলাদা থাকা ঃ আগে যেসব 

লমানদের 
k ণকারীরা ভারতবর্ষে এসে বসবাস করেন ( হুণ, কুষাণ 
th সকলেই ভারতীয় সমাজে (হিন্দু) মিশে গিয়ে এক 
tas রা কিন্তু মুদলমানরা ভারতবর্ষ জয় করে আলাদাই রয়ে 
হয়ে য Ie BE লমানরা দের, নিজস্ব ধর্ম ও সভ্যতা নিয়ে 
যায় ন | এমনকি নিজেদের ধর্ম প্রচার কর! তাদের ভারতবর্ষ 
ভারতে আসে তারপর মধ্য এশিয়। থেকে নতুন নতুন 


তুকা 


রণ ছিল । ৫ 
জয়ের একটা কারণই ভারতবর্ষে আসেন । 


-মুসলমান দল নব সময় 


১৩২ মধ্যযুগের কথা 


হিন্দু-মুসলমানদের মিলন সূত্রঃ আলাদা থাকতে চাইলে কি- 
হবে, দীর্ঘদিন একসঙ্গে বাস করে, একসঙ্গে কাজ করে, পরম্পর 
পরস্পরের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে, হিন্দু, মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে না 
মিলে থাকতে পারেননি । তাছাড়া ভারতের মুসলমানদের মধ্যে 
অনেকেই আগে হিন্দু ছিলেন। ভারা মুসলমান হয়েও তাদের আগের 
সমাজ__ভাই-বন্ধুকে ভুলতে পারেননি । 


ধর্মের ভেতর দিয়ে মিলন ৪ ধর্মই হিন্দু ও মুসলমানকে আলাদা 

করে রাখে, আবার ধর্মের ভেতর. দিয়েই তাদের মিলন সাধনের চেষ্টা 

করা হয়। এই সময় দক্ষিণ ও উত্তর ভারত ছুই জায়গায় কয়েকজন.. 
ধর্ম প্রচারক জন্ম গ্রহণ করেন-_ধাদের এই চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয়।, 


ধর্মভক্তির প্রাধান্য ঃ এসব ধর্ম প্রচারকেরা, ধর্মের আচার, নিয়ম, 
রাধা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তারা বলতেন কেবলমাত্র ভক্তি ও. 
ভালনাসার মাধ্যমেই ভগবানকে পাওয়া বায়। তারা প্রচার করতেন 


__৬গৰানের কাছে মুচি, মেগর, হিন্দু, মুসলমান সবাই সমান। 


কবীর ঃ এসব ধর্ম প্রচারকদের 
মধ্যে কবীর ছিলেন একজন। তিনি 
' সামান্য তাতীর কাজ করতেন। লেখা- 
পড়া জানতেন না। শুধু ভগবানকে 
ভালবেসেই তিনিতাকে জেনে ছিলেন। 
হিন্দু ও মুসলমান ছু-ধর্সের লোকই তার 
শিষ্য ছিল। কবীর খুব সহজ ও সরল. 
ভাষায় ছু-লাইনের কবিতার ভেতর দিয়ে 
তার ধর্মমত, প্রচার করতেন। এই কবিতা- 
গুলোকে দৌহা বলা হয়। আজও গ্রাম 
দেশে হিন্দু-মুসলমান ছুই ধর্মের লোকের: 
মুখেই কবীরের দ্রোহ! শোনা যায়। 


তুকী-আফগান শাসনকালে, হিন্দু প মুসলমানের মিলিত সভ্যতা ১৩৩. 
করেন। মানুষ ভগবানকে কত গভীরভাবে ভালবাসতে পারে তিনি; 
তার জীবনে দেখিয়ে যান। রুল 
সবসময়ই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর 
থাকতেন তিনি। নিজে ব্ৰাহ্মণ 
হলেও জাতিভেদ প্রথা মানতেন 
না।. সকল জাতির লোকই 
এমনকি মুললমানও তার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করে। শ্রাঠৈতৈন্যদেবের 
একজন প্রধান শিষ্য “যবন 
হরিদাস? মুসলমান ছিলেন 1 
বর্তমানে গ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মের 
প্রচার ভারতবর্ষের বাইরেও ' 
হচ্ছে__ইউরোপ ও আমেরিকীয় 
অনেকে শ্রীচৈতন্াদেবের ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন । 

গুরু নানক ঃ গুরু নানক ছিলেন এখানকার আর একজন ধর্ম 
প্রচারক । বর্তমান পাকিস্থানের লাহে'রের কাছে এক গ্রামে তিনি 
জন্মগ্রহণ কয়েন। গুরু নানকের ধর্মের উচু নীচু ভেদাভেদ ছিল না। 
হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের লোকই তার শিষ্ত । গুরু নাঁনকের শিষ্যদের 
শিখ বলা হয়। শিখ শব্দের অর্থ শিত্য। শিবধর্মে গুরুর স্থ'ন সবার 
ওপরে। শিখের! ভগবানকে ভালবেসে তার জপ করার ওপর বিশেষ 
জোর দেন। তারা লম্বা চুল ও দাড়ী রাখেন ও হাতে লোহার বালা 


পরেন। 
উৰ ভাষার জুটি? ধর্ম ছাড়া ভাষার ওপরেও হিন্দু ও মুসলমান 
সুলতানের! ভারতবর্ষে ফরাসী 


ই সভ্যতার মিলনের প্রভাব পড়ে! 
ইত ফরাসী ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষা মিলে উদ 


চির ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় উর্দু ভাষায় কথা 
বলতে ও লিখতে আরম্ভ করেন। মুললমান কবি আমীর খসরু উ্দি, 
ভাষায় অনেক কবিতা লিখে গেছেন ! =এাজও ভারতের অনেক লোক 
রত উন্নতি ও রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ £: 

ত্বকালে ভারতের জনসাধারণের ভাষার উন্নতি 
চিলি রকেরা তাদের ধর্মপ্রচারের জয্যে সংস্কৃত 


টি ধর্ম প্রচা 
রি এ হিন্দি ও বাল! ভাষার বিশেষ উন্নতি খটে ৷ 


১৩৪ মধ্যযুগের কথা 


-তাছাড়া, মুসলমান শাসন কর্তাদের উৎসাহে রামায়ণ ও মহাভারত 
সংস্কৃত থেকে সাধারণ লোকের ভাষায় ও অনুবাদ করা হয়। 
হিন্দু-মুসলমান মিলিত শিল্পরীতি ঃ মুসলমানের! মসজিদ, মিনার, 
সমাধি মন্দির প্রভৃতি তৈরী করতে বরাবরই পটু ছিলেন। অবশ্য 
-হিন্দুরাও মন্দির প্রভৃতি তৈরী করার কাজে খুব দক্ষ ছিলেন। 
সুলতানদের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির মিলন ঘটে । 
ফলে দেশের নানা জায়গায় নতুন নতুন রীতির অনেক মসজিদ প্রভৃতি 
তৈরী হর। এদের অনেকগুলি আজও দাড়িয়ে রয়েছে । 
শাসন ব্যবস্থা ঃ সুলতানের! তাদের রাজ্যকে প্রদেশে ভাগ করেন। 
দিল্লী ও তার কাছাকাছি জায়গাগুলি সুলতান সোজাসুজি শাসন 
করতেন। প্রদেশগুলির জন্য শাঁষন কর্তা নিয়োগ করা হত। স্থলতান 
সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন । তার অধীনে বড় থেকে ছোট অনেক 
কর্মচারী থাঁকতেন। সকলেই সুলতানের আদেশ মেনে চলতে ন। 
এখনকার মতই প্রদেশগুলির জেলা, গ্রাম প্রভৃতি ছোট ছোট ভাগে 
বিভক্ত থাকত। প্রদেশের শাসন কর্তারা একটু শক্তিশালী হলেই 
স্ুলতানকে গ্রাহ্য করতেন না। ফলে ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়ীঝাটি ও ষড়যন্ত্র ' 
তুকাঁ-আফগান শাসনকালে, হিন্দু ও মুনলমানের মিলিত সভ্যতা ১২৫ 
লেগেই থাঁকত। হিন্দুদের বিধর্মী বললেও, অনেক হিন্দুকে নিজেদের 
“নিজেদের প্রয়োজনেই, মুললমান শাসন কর্তারা. রাজকর্মচারী ক্লপে 
নিয়োগ করতেন হিসাব রাখার কাজে হিন্দুর! খুবই পারদ ছিলেন। 
অর্থ নৈতিক অবস্থা(ঃ তখনকার দিনে অর্থশালী দেশ বলে 
ভারতের যে খ্যাতি ছিল তা” তোমাদের বলা হয়েছে । ভাল বৃষ্টি হলে 
চাষ ভাল হ'ত। নানা ধরনের কুটির শিল্পে ভারতীয়ের৷ পটু ছিল। 
বাণিজ্যেও তারা অগ্রণী ছিল। কিন্তু নাধারণ লোকের অবস্থা তেমন 
ভাল ছিল না। মুসলমান আমীর-ওমরাহরা বিলাসের জীবন 
কাটাতেন। অর্থশালী হিন্দুরাও তাদের অনুকরণ করতেন। কিন্ত 
সাধারণ লোককে . কষ্টের জীবনই কাটাতে হ'ত। খরা ও অতিৰৃষ্টির 
জন্য দেশে প্রায়ই দুভিক্ষ হ’ত। দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার 
গরীবলোক না খেয়ে মারা যেত । ভাল চাষবান হলে অবশ্য জিনিস- 
পত্রের দাম কম থাকত। কিন্তু অজন্মার বছর সব কিছুই অগ্নি রা 
হয়ে উঠত। চাষবাসের উন্নতির দিকে খুব কম শীলনকর্তারই দি 
“ছিল। 


. অর্থ নৈতিক জীবন হিন্দুদের অন্বিধাঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 


সুলতানী যুগে বাঙ্গলা ১৩৫, 


মুসলমান শাসনকতারা তাদের যুদলমান ও হিন্দু প্রজাদের আলদ! 
চোখে দেখতেন। হিন্দুদের অনেক রকমের কর দিতে হত, যা. 
মুসলমানদের দিতে হ'ত ন! এদের মধ্যে জিজিয়া কর প্রধান ৷ 
ব্যবসার ক্ষেত্রেও হিন্দুদের মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী শুল্ক দিতে 
হ'ত) ৯ 
উত্তর করে শেখো 

১ তু আফগান শাসন কালে হিন্দু মুদলমানের মধ্যে প্রধান মিলন-সুত্ 
কি ছিল? 

২। এই সময় ধর্মের ভেতর দিয়ে যেসব মহাপুরুষ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
মিলনের চেষ্টা করেছিলেন তাদের নাম কর। তাদের প্রত্যেকের ধর্ম সম্বন্ধে যা 


বান লেখ। 
৩। নীচের লেখা বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ-_(ক) উদ. 


ভাষার সৃষ্টি (খ) ভারতীয় ভাষার উন্নতি (গ) হিন্দু-মুদলমান মিলিত শিল্পরীতি। 
৪। তুকী আফগান শাসনকালে শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধ 


যা ভ্রান লেখ । 


ডভনপঞ্চগশৎ পাল 

সুলতানী যুগে বাঙ্গলা 
জয়ঃ দাসবংশের প্রথম স্থলতান 
৬০১১৯ সেনাপতি বক্তিয়ার খলজী বাঙ্গলার 
য়াজ| লক্্রণসেনের কাছ থেকে নদীয়া জয় করে নেন। তারপর ধারে 
ধীরে সমস্ত বাঙ্গলা দেশই মুদলমানদের অধীনে চলে আদে। নামে 
দিল্লা সুলতানের অধীনে থাকলেও বাঙ্গলার মুসলমান শাসনকর্তীরা 

মোটামুটি স্বাধানভাবেই দেশ শাসন করতেন। 

শাসনকর্তা ইলিয়াস শাহ ? সুলতানী আমলে বাঙ্গলার শাসন- 
কর্তাদের মধ্যে ইলিয়াস শাহের নাম বিশেষভাবে ক তিনি 
নেপাল ও উড়িন্তা জয় করে বাঙ্গলা দেশে ie ধনরত্ব নিয়ে ইন । 
কামরূপ রাজ্যেরও কিছু কিছু অংশ তার অধীনে আসে। ইলিয়াস 


ধানী ছিল পাতুয়ায়। 1 
* বি হুসেন শাহ? হুসেন শাহের শাসনকালও বাঙ্গল৷ 
শেষ গৌরবের সময়। তিনি উত্তরে কুচবিহার. 


বি 2, 
পপি তার রাজ্যসীমা বিস্তার করতে সক্ষম হান। 


-১৩৬ মধ্যযুগোর-কথা 
ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের সময় বাজলার সমাজ ও অভ্যভা। ঃ 
এই ছুই শাতকর্তার শাসনকালে বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের 
মধ্যে নানাভাবে মিলন ঘটে। প্রথমেই বলতে হয় ধর্মের কথ৷। 
হুশেন শাহের রাজন্বকালেই গরীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে তার ধর্মপ্রচার করতে 
আরন্ত করেন। হুশেন শাহ শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রগারে একটুও বাধা 
দেননি। আ্ীচৈতন্যদেবের ধর্মমতে যে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না 
ও ভার যে যুদলমান শিশ্যও ছিল ত?” তোমরা পড়েছ। হিন্দুরা 
মুসলমান পীরদের সম্মান করতে আঃস্ত করেন। অন্যদিকে হিন্দদের 
পূজিত সত্যনারায়ণকে, মুসদ্রমানের! সত্যগীর নাম দিয়ে পূজো করতে 
আরন্ত করেন। ০ ডি না 
হিন্দুদের উচ্চ রাজকার্ষে নিয়োগ £ এ সময় বীঙ্গলা দেশে হিন্দু 


মুলমানের মিলন এতথানি সফল হয় যে মুসলমান শারনকর্তীরা অনেক. 


-হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতে আরম্ত করেন৷ - 

'বাজজা ভাষার উন্নতি হুশেন শাহ. বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। ছশেন শাহের উৎসাহে বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 
শ্রীমঘভাগবত বাংলায় অনুবাদ করা হয়. এই সময়ই দেবী বিষহরির 

গল্প নিয়ে পদ্মপুরাণ বাংলা ভাবায় রচিত হয় । রামায়ণ ও মহাভারতের 
বাংলা অনুবাদ এসময় রচিত হয়| 

মসজিদ, সমাধি ভবন নির্মাণ 3 বাঙ্গলার মুসলমান শাসকেরা 
সুন্দর সুন্দর মসজিদ, সমাধি, ভবন. ও তোরণ. তৈরী করেন.। এদের 
মধ্যে দাখিল দরওয়াক!, বড়সোন! মসজিদ্‌ ও আদিনা, মজিদের. নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। 
উত্তর করে শেখে। 

"১! স্থলতানী যুগে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ । 


পঞ্ভাশহ পা 
অবসানের পথে মধ্যযুগ 

অবসানের পথে মধ্যযুগ £.. মোটামুটি ভাবে ইউরোপ মধ্যযুগ 
আরম্ভ হয় পঞ্চম শতাব্দী ব গ্রীষ্টের জন্মের ১০০ বছর পরে । প্রায় 
১** বছর চলার পর, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টের, জন্মের প্রায় 
১৫০০ বছর পরে, মধ্যযুগকে আমর! অবসানের পথে দেখতে পাই । 
এর অর্থ হল চতুদশ শতাব্দীতে আমর! দেখতে পাই যে মধাযুগে যে 
সব প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের স্থষ্টি হয়েছে (যেমন ফিউডাল প্রথা ) 
“ভারা একে একে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে জনসাধারণের জীবনের ওপর 


অবসানের পথে মধ্যযুগ ১৩৭ 
“তাদের প্রভাব কমে আসে। অপর দিকে বর্তমান যুগে যে সব 
"প্রতিষ্ঠান আমাদের জীবনের ওপর বেশী করে প্রভাব বিস্তার করে 
(যেমন, বড় বড় কলকারখানা ) তারা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। তাই 
‘চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা বলতে পারি এমন একট! সময় 
যখন মধ্যযুগ অবসানের পথে । নীচে এবিষয়ে আমরা কিছুটা বিস্তারিত 
5 আলোচনা করছি I 4 ₹ ’ 
কনস্ট্যান্টনোপলের পতন ও “নবজন্ম আন্দোলন” £ বারবেরি- 
য়ানদের হাতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচীন ইউরোপীয় 
সভ্যতা (গ্রীক ও রোমান ) আশ্রয় নেয়, পূর্বরোমান সাম্রাজো, বিশেষ 
করে তার রাজধানী কনস্টার্টিনোপলে। ১॥৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তু্কা 
মুসলমানরা কনষ্টার্টিনৌপল দখল করে নেয়। ফলে কনষ্টার্টিনোপলে 
প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক যে সব জ্ঞানী-গুণী লোক ছিলেন 
তারা ইউরোপের ' বিভিন্ন রাজ্যে পালিয়ে যান । সেখানে তারা 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিতে থাকেন। ফলে 
ইউরোপের লোকেরা প্রাচীন সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে । 
এভাবে হ'ল প্রাচীন সভ্যতার “নবজন্ম।” ইউরোপে প্রাচীন সভ্যতাকে 
নতুন করে ফিরিয়া আনার এ আন্দোলনকে বলা হর “নবজন্ম* বা 
“রেনেসা আন্দোলন। 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও নতুন জ্ঞানলাভের আকঙিক্ষার স্থ্টি £ নবজন্ম 
আন্দোলন প্রথমতঃ মানুষের মনে জিজ্ঞাসা ও নতুন নতুন জ্ঞানলাভের 
আকা স্থ্টি করে। চার্চ ও লর্দের পদানত থেকে মধ্যযুগে 
ইউরোপের লোকেরা যা চলে আসছে তাই মেনে নিত। “কেন 
মানবো” ?--এ প্রশ্ন তাদের মনে আসত না। “নবজন্ম” আন্দোলনের 
ফলে তাদের মনে জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষার স্থৃষ্টি হয়। 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও নতুন আবিষ্কার £ সব জিনিস 
'ভাবব, দেখব, জানব, এই আকাঙ্ক্ষার স্থির ফলে বিজ্ঞানের দিকে 
মানুষের বৌক বাড়ে । বিজ্ঞানের জ্ঞান যত বাড়তে থাকে তত মানুষ 
নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুন নতুন যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার 


করতে থাকে 
তাতে দেখে বদ্ধ দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করা৷ £ বিজ্ঞানীদের 
নিয়মই হল, যে তারা কোন কিছু অগ্তের মুখের কথা শুনে মেনে নিতে 
পারেন না। সব কিছুই তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেঃ বুদ্ধি দিয়ে বিচার 
ও আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সব জিনিস গ্রহণ 


করে দেখতে চান। 
করা যায়, যাদের. নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান যায়_-এগুলিই শুধু 


বিজ্ঞানীর কাছে গ্রহণযোগ্য। 


মধ্যযুগের কথা 
ইউরোপের সম্ভার প্রসার £ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বেড়ে যাওয়ার 
ফলে ইউরোপের লোকের নতুন নতুন দেশ আবি্কার করার সুযোগ 


আনে। বিজ্ঞান তাদের ভূগোলের জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। সমুদ্রে . 
যাতায়াতের জন্য তার! দ্রুতগামী ও মজবুত জাহাজ তৈরী করে ও সমুদ্র 


দিক নির্ণয়ের যন্ত্র আবিষ্কার করে'। ভারতবধ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে 
যাওয়ার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে॥ ফলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশ 
আবিষ্কৃত হয়! এসব দেশে ইউরোপের সভ্যতার প্রসার ঘটে। 
জাতীয় রাষ্ট্র গঠন: মধ্যযুগের অবসানের আর একটি লক্ষণ হল 
ইউরোপের প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় ভাষার স্থষ্টি । মধ্যযুগের মত 


ল্যাটিন ও গ্রীস আর সার! ইউরোপের ভাষা রইল না। ফ্রান্সের লোক. 
ফরানীকে, ইংলগ্ডের লোক ইংরেজীকে, জার্মানীর লোক জার্মানকে,. 


এইভাবে প্রত্যেক দেশের লোকই জাতীয় ভাষাকে নিজের রাষ্ট্রের ভাষা 
বলে গ্রহণ করে। 


এর আর একট! ফল হল মধ্যযুগের পবিত্র রোমান সাগ্রাজ্যের মত: 


বিশাল সাআজ্য আর ইউরোপে রইল না। প্রত্যেক ভাষাভাষী লোক 
তাদের নিজেদের আলাদ। স্বাধীন ও সর্বক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্র গঠন করে। 


স্বাধীনতা লাভের জন্য অবশ্য সব জাতিকেই অল্প বিস্তর সংগ্রাম করতে- 


হয়। সংগ্রামে কিন্ত জাতীয় রাষ্ট্রগুলিরই জয় স্থচিত হয়। 
নতুন ও পুরাতন দ্বন্ব £ পুরাতন: সহজে. বিদায় নিতে চায় না। সে 


মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসে। জাতীয় রাষ্ট্রের রাজাগণ রোমান- 


সাত্রাজ্যের সম্রাটদের অনুকরণে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। 
অথচ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার ফলে দেশের মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে 
আরম্ভ করে। আগের দিকে বিজ্ঞানের জগতের মানুষ খ্রীষ্টান ধর্মের 
অনেক অহেতুক কথাকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করে। তারা ধর্মের 


সংস্কার দাবী করে। নতুন যুগের সুরুতে, বিশেষ করে এই ছুই ক্ষেত্রে 
পুরাতন যুগের সঙ্গে ছন্দ দেখতে পাই; 


নতুন যুগে প্রবেশ £ মোটকথা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকের 


ইতিহাস পড়লেই বোঝা যায় যে মানুষ এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে. 
চলেছে । 
উত্তর করে শেখো 
১। অবদানের পথে মধ্যযুগ বলতে আমরা কি বুঝি, ব্যাখ্যা কর। 
২। কন্দটার্টিনোপলের পতনের ফল কি হয়েছিল? 
৩ “নবজন্ম আন্দোলন” কাকে বলে ব্যাখ্যা কর । EA 
৪। নবজন্ম আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিল ব্যাখ্যা কর 10 
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